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কলিকাতা, ২৪৩1১, আপার সারকুলার রোড 
বজীয়-সাহিত্য-পরিষ্ধ মন্দির 
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত 





ব্ীয়াহিভত-গরিষদের ৫$শ বর্ষের কর্াধ্মগণ 
সভাপতি 
স্তর শ্রীযদুনাখ সরকার, এম. এ., ডি. লিট. সি. আই, ই. রি 


সহকারী সভাপতি 


* গ্রীমন্মধমোহন ৰহু, এম-এ প্রীরমেশচন্তর মজুষদার, এস,-এ. পি-এইচ, ঠি 
শ্লহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম. এ. ডি.লিট প্রীহপীলকুমার দে, এম. এ, ডি. লিট 
শ্রকিয়ণচজ দত, এম, আর. এ. এস গ্রীঅতুলচন্দ গুপ্ত, এম-এ, বি-এল 
মহারাজ জীনীশচন্র নন্দী বাহার, এম. এ জীষোগেশচজ্জ রায় বিদ্তাদিধি, এম, এ 


"= সম্পীদক--গ্রীসজনীকাস্ত দাস ~ 
সহকারী সম্পাদক 2 
শ্ীজনাধনাধ ঘোব প্রীযোগেশচজ্ ভট্টাচার্য, এম, এ এ 
শ্রীযোগেশচন্্র বাদল, বি. এ. প্রজ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ 


bs ০৮০ 


পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ এচিস্তাহরণ চক্রবর্তী এম. এ. 
্রন্থাধ্যক্ষ £ শ্রীরজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
কোষাধ্যক্ষ 23 কুমার ্রবিমলচন্জ্র সিংহ এম, এ. 
পুথিশালাধ্যক্ষ £ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ. 
চিজশালাধ্যক্ষ £ শ্রঅনাথবন্ধু দত্ত এম. এ, 


জবলাইচীঘ কুণ্ড, বি-এসসি, জি.ডি.এ, আর-এ  এ্রউপেশ্রমোহন চৌধুরী, বি.এ., জি.ভি.এ, আর-এ 


কার্ধ্যনির্ব্বাহৃক-সমিতির সভ্যগ্গণ 


১। ভতীর প্রীদীহাররপ্রন রায়, এম-এ, ডি-লিট্‌ ও ফিল, ২। প্রীগৌপালচন্র ভট্টাচার্য, ৩। প্রশৈলেল্রহ্ব 
লাহা, এস-এ, বি-এল, ৪ | গ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, ধি-এল, « | জীপুলিনবিহারী সেন, এম-এ 
৬) শ্রীনরেশ্্রনাধ বনু, ৭ | প্রীন্নবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার, ৮ | প্রীবসম্তকুষার চট্টোপাধ্যায়, »। শরীবিভাস রায় চৌধুর 
এম-এ, ১৭ | প্রীশানচন্দ্র রায়, বি. এ, ১১ । শ্রীজগ্বন্নাধ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ. বি-এল, ১২। শ্রীতিদ্গিবনাথ রা 
এস, এ, বি. এল, ১৩ | ভ্রীলীলামোহুন সিংহ রায়, ১৪ ।্রকামিনীকুমার কর রায়, এম-এ, ১৫1 শ্রীমনোরগ্র 
গুপ্ত, বি. এসসি, ১৬। রেতারেওড ফাদার এ. দৌঁতেন, এস্‌জে, ১৭ | শ্রীহিরণকুমার বস, ১৮। পীগীনেশ” 
চন সরকার এস.এ. পি-এইচ, ডি, ১৯। প্রপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যার, এস্‌.এ, ২* ! প্রীনির্লচন্র ভট্টাচাধ্য, এম, 
₹১। জ্ীক্ঘজিতকুমীর বস্তু সলিক, বি.এ, ২২ । জটজতুলাচরণ দে পূরাপরত্র, ২৬। শ্রীমনীবিদাখ বহু সরস্বতী, এম. 
বি; এল, ২৪ প্রীললিতমোহন সুখোপাধ্যায়। | 


৫৫শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা . 


মাহিত- পরিষৎ-পত্রিকা ' 


সুচী 


৷ দ্বেশাবলিবিবৃতি-ভক্টর_ভীরমেশচন্দ্র মজুমদার ১ 
। বাংলা সাময়িক-পত্র ( ১২*৯--১২৮১ সাপ )--পীব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ 
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] | নব-্রকাশিত -কয়েকখানি গ্রন্থ ঃ 
হুতোম SE নকৃশ! ( সচিত্র) : Blo 
সীতার বনবাস £ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১২ 


রাচেন্দরন্থন্দর ত্রিবেদী £ জীবনী ও পত্রাবলী ১২ 
বাংলা সাময়িক-পত্র ইং১৮১৮-১৮৬৮) 7 ৫৭ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ্, কলিকাতা . 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস 


গ্রন্থকার-_শ্ীস্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পরিব্তিত ও পরিবদ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, বহু চিত্রে স্থশোভিত 
১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্য 
ইতিহাস। ইহাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সুত্রপাত ও রা বিবরণ সুসা 
উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে । - ৪. টাকা । 


স্বপ্ন 


্রন্থকার-_শ্রীপিরীজ্রশেখর বনু 
এই পুস্তকে স্বপ্নের সকল রূহন্ত উদ্বাঠিত হইয়াছে এবং কি করিয়া শ্বপ্র য্যাধ্যা কর] ঘা, তাহা: 
হইয়াছে! সাইকো-আআনালিসিন বা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের মূল তত্বগ্ুলি একটি নূতন অধ্যায়ে সপ্তিবেশিত ₹ 
ইহা পাঠে দবপ্ন সম্বন্ধে সাধারশের সকল কৌতুহল নিবৃত্ত হইবে । মূল্য ২]*। 
2ীন্লপ্পদভললক্জিশী 
সম্পাদক--যুণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষ্ণ 
পর্ডিত জগন্ধন্ধু তক্জ-সফলিত এই গ্রন্থে ছ্চৈতন্ত সম্বন্ধে বঙ্গের বিখাত পদকর্তৃ্গপের রচিত প্রায় গেড় 


প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকার এ সবল পদকর্তীদের পরিচয় এবং বৈষ্ণব সাহিতোর ধারা, 
ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে । পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্থন্ট আছে। মূল্য পাঁচ টাক1। 


সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 
- প্রধান সম্পাদক- প্রীব্র্ষেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সংক্ষিপ্ত পরিসরে শ্ররশীয় সাহিত্য-সীধকগপের ভ্রীবমী ও কাীর্ডিকধ|। এ-পর্যাস্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ, মৃ 
বিস্তালস্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাঁধায়, গৌরীশঙ্কর তর্কহাীশ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্ গুপ্ত, ঈদ্বরচন্্র বিদ্ভাঃ 
অক্ষঃফুষার দত, বক্ষিযচন্ত্র চট্টোপাধার, মধুহদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেজ্রনাধ ঠাকুর, শরৎ 
চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সতোোন্দনাধ দত্ত, রষেশচঙ্গ দত্ত, রামেন্তহন্দর ত্রিবেদী এ 
৭২ খানি চরিত প্রকাশিত হইয়াছে! মূল্য আঁকারভ্েদ্বে যথাক্রমে 1+ ও ১২ 
পাঁচ খণ্ডে ধীধানো ৬৫ খানি পুস্তক ০:১... ৩০২ 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা, সচিত্র, ২ সংস্কবণ__জীবজেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্ক 
১ম খণ্ড "৫৯ ২য় খণ্ড "৭৯ 


.  দ্নবাক্-্রন্থ-পরি5য় 
ভ্রীব্রজেক্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 
পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত দ্বিতীয় সংন্বরণ | মূল্য ॥* আনা 
শীরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকাস্ত দাস-সম্পাদিত 
বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমালা 
১। স্থরেজ্নাথ মজুমদার -২ ৮০ ২1 বলদেব পালিত *"** ৪৯ 
৩। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২০975 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা 
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শ্ীব্রজেজ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত 


LJ 


দীনবন্ধু্রস্থাবলী 
দীনবন্ধু মিজ্ঞেব নাটক-প্রহলনাদি বিবিধ রচনা 
বিস্বৃত ভূমিকা ও দুরহ শব্দের অর্থ সহ। 
সমগ্র গ্রন্থাবলী ছুই খণ্ডে বাঁধানো". ১৮৯ 


ভারতচন্দ্র-গ্রন্ছাবলী 


বিস্তান্থন্দর, বসমঞ্জরী প্রভৃতি -"৫ 


বঙ্ধিমচন্দ্রের উপন্থাস-গ্রস্থাবলী 


হীরেজনাথ দত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও সাবু শ্রীষদুনাথ সরকার এতিহাসিক 
উপস্তাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন 
উত্তম কাগজে বড অক্ষরে মুদ্রিত। 
মূল্য £ পাচ খণ্ডে কাধানো রান্জ-সংস্করণ**'.*.৪*২ 


মধুতৃন-গ্ন্থাবলী 
কাব্য এবং নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচন] 


সমগ্র স্থাবলী ছুই খণ্ডে বাধানে---.- ১৮২ 
এই সকল গ্রস্থাবলীর অন্তর্ভূক্ত পুস্ত কগুলি খুচরা কিনিতে পাওয়া ষায়। 


রামমোহন-গরস্থাবলী 
১। সহমরণ পুস্তকাবলী:--১॥* টাকা । ২। চারি প্রশ্নঃবিষয়কঃআলোচনাদি-..৩৫* টাকা 


দ্বিজেন্্লাল-গ্রস্থাবলী 


প্রথম খও--কাব্য-কবিতা-গান'****১*৭ 


শকুম্তলা সীতার বনবাস 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর-রচিত,এপ্রত্যেকখানির যৃল্য-**১২ 


হঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্িষণ্ড কলিকাতা 
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পথে-বিপথে 
গল্পের বই। উপহারোপযোগী সংস্করণ। মূল্য আড়াই টাকা * 
আলোর ফুলকি 
. গল্পের বই। শ্রীনম্দলাল বস্তু অঙ্কিত মলি ও মুখপাত। মূল্য ছুই টাকা 
. সহজ চিত্রশিক্ষ। 
বিষ্ভালয়ে ব্যবহারযোগ্য ৷ সচিত্র। মুল্য এক টাকা, বাধাই ছুই টাকা 
ভারতশিস্পের ষড়ঙ্গ 
| মূল্য আট আনা 
॥ শীঘ্রই প্ৰকাশিত হুইবে ॥ 
ভারতের মুতিকল! 
২ সচিত্র। মূল্য আট আনা 
॥ নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে ॥ 
ংলার ব্রত 
সচিত্র। মূল্য আট আনা . রি 
॥ শ্রীরানী চন্দ সহযোগে ॥ 
জোঁড়াসাকোর ধারে 
মূল্য তিন টাকা 
ঘরোয়। 
মূল্য আড়াই টাকা 


বিশ্বভারতী 


॥ মফস্বল হইতে অর্ডার দিবার ঠিকানা ॥ 
*।৩ ঘ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা * 
॥ কলিকাতা বিক্রয়কেন্দ্র ॥ 

২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ট্রীট, কলিকাতা 








; 
্লাহত্য-পরিষং-প্িকা 
| ৫৫শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা 

১৩৫৫ | 


| দেশাবলিবিবৃতি 
| ডক্টর শ্রীরমেশচন্্র মজুমদার 

কলিকাতা রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ‘দেশাবলিবিবৃতি’ নামক একখানি 
খণ্ডিত পুথি আছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রলাঁদ শাসত্মী তৎপ্রণীত পুঁথির তালিকায় এই 
গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন। তিন শত বৎদর পূর্বের বঙ্গদেশের ভৌগোলিক বিবরণ 
সন্নিবিষ্ট থাকায় বাঙ্গালার ইতিহাসের পক্ষে এই গ্রস্থখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় । এই শ্রেণীর 
গ্রন্থ ইতিপূর্ব্রে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া দামার জানা নাই। স্থতরাং মূল পুথিধানি 
আলোচনা করিয়া নিয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলন করিতেছি । রয়াল এশিয়াটিক 
সোসাইটির কর্তৃপক্ষ প্রায় ছয় মাপ কাল এই পুীথধানি আমার নিকট রাখিতে অহুমতি 
দেওয়ার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । 


১। পুঁথির বিবরণ 

ধু ধিধানিতে মোট ৬২ পাতা ছিল। প্রতি পত্রের পশ্চাতের পৃষ্ঠায় পত্রসংখ্যা গাছে; 
কিন্তু ৪৯-৫০ এবং ৫২ পাতা হারাইয়। গিয়াছে । এই ছয়টি পাতার পরিবর্তে অপর পাঁচটি 
পাতা গ্রস্থশেষে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। হ্হার পরে আরও চারিটি পাতা আছে। সর্বশেষ 
আর একটি পাতা । ইহার একদিকে গ্রন্থের সুচী-*দেশাবল্যাঃ সুচিপত্রং” অপর দিকে 
একটি শাস্বীয় ব্যবস্থা ছুই বার লিখিত হইয়াছে । পঞ্চসগ্ততিবর্ফীয় ব্যাধিগ্রস্ত মঙ্গলনাথ নামক 
কোন জৈন শ্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করিতে উৎস্থক, ইহ! শাস্্মঙ্গত কি না, তাহার সম্বন্ধে কাঈীরাজার 
পণ্ডিতের মতামত লিখিত হইয়াছে । ইহার তারিখ শকাব্দ ১৭৪৬। সম্ভবতঃ ইহা পুঁথি 
লিখিবারও তারিখ । পুখির অক্ষর দৃষ্টেও অহুমিত হয় যে, ইহা উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত 
হইয়াছিল। 

পুঁধিধানিতে অনেক তুলভ্রাস্তি আছে। স্থলে স্থলে অনেক শব্ধ ও পদ পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। মূল গ্রন্থথানির সমগ্র অংশও ইহাতে নাই । যে অংশ আছে, তাহাতে মৃলগ্রস্থের 
ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ের পারম্পরধ্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হইসছে কি না সন্দেহের বিষয়। অমিত হয়, 
পুথি-লেখক মূল গ্রন্থের চিন্ন ভিন্ন অংশ নি-এর ইচ্ছামত নির্বাচিত করিয়া কোন মতে 
জোড়াভাড়া দিয়া এই পু'থিতে সঙ্সিবি করিয়াছেন তৃষটাস্তত্ব্ূপ বলা যাইতে পারে যে, 
১১ সংখ্যক পাতায় “দেশাবলী সমাপ্ত হইল” এইরূপ লিখিত আছে, অথচ তাহার পরও এই 
গ্রন্থের পঞ্চাশ পাতা আছে। 

২। গ্রন্থকার ও গ্রন্থরচনাকাল 

পুঁখির ১১ সংখ্যক পাতায় লিখিত হইয়াছে যে, রাজা বৈজলের আজায় জগন্মোহন 

পতিত “বটপঞ্চাশৎ দেশাবলী" নামক এই গ্রন্থ রন: করেন। কিন্তু প্রত্যেক দেশ-বিবরণের 


£ 
২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা < [ ১দ-য় সংখ্যা 


অস্তে ইতি র্েশাবললিবিবৃতৌ-..দেশবিবরণৎ সম্পূর্ণং__এইরূপ উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় যে, 
গ্রন্থধারি “দেশাবলিবিবৃতি” নামেই 'পরিচিত ছিল। গ্রন্থকার বৈজলরাজের পূর্বপুরুষের 
যে বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তাহার! বিক্রমাদিত্যের বংশধর ও 
চৌহানবংশীয় ছিজেন। তাহাদের আদি-নিবাস অবস্তীপুর পরিত্যাগ করিয়া এইপ্বংশীয 
বিক্রমরাজ ত্রিহতে বাস স্থাপন করেন। এই বংশীয় রাতুল গণ্ডকীনদীতীরে পীঠঘট্ট নামক 
স্থানে বাস করেন। তাহার পৌত্র বৈদ্রল।- পাটলিপুত্র, গয়া ও রাঁজগৃহ তবজলের রাজ্যতুক্ত 
ছিল। এই বৈজলের মৃত্যু সন্ধে লিখিত হইয়াছে__ 
চ্বার্বদসহলাশি বাযুন1 ৫) ষ্টশতানিচ। 
গ্লতানি কলিকালন্ত বৎসরাণি নদীতটে ॥ 
তব! দেব বৈজলম্চ যোশমার্সে হানুন্‌ জহো। 
হাহাকার মহানাসীৎ জাঁক্বীতটিলীভটে॥ 
অর্থাৎ-কলিকালের চারি সহজ সাত শভ একপঞ্চাশ বৎসর ( বায়ু-উন-অষ্টশূত ৮০০ -- ৪৪ = 
৭৫১) গত হইলে বৈজলের মৃত্যু হয়। সাধারণতঃ কল্যব্দের আরম্ভ ৩১০২ খৃঃ পৃঃ হইতে 
গণনা করা হয়। স্থতরাং ১৬৪৮-৯ খৃষ্টাব্দে বৈজ্লের মৃত্যু হইয়াছিল) এই পাতার শেষে 
নিয়লিখিত্‌ শ্লোকটি যোগ কক্স হইয়াছে-- . রি | 
শাকে সপ্ততি বাণচন্রগ্বণিতে বিক্রমন্তচ। 
- জাহবীতটিনীতীরে মৃতো যিজিলভূগতিঃ | 
" ইহাতেও ধিজল রাপ্রার মৃত্যু-তারিথ হয় ১৫৭০ শক অববা ১৬৪৮ খৃষ্টাব। 
রাজা বৈজলের মজায় যে গ্রন্থথানি রচিত হইয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে তাহার বহুপ্রকার উল্লেখ 
আছে.। কিন্ত ১১ পাতার শেষভাগে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অনুমিত হয় যে, উক্ত 
= রাজার মৃত্যুর পরে-_সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল পরে-_ এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত 
শ্লোকগ্তলি দষ্টব্য- ও 
| বরসং তে বৈজলে চ দুষ্টা ভূপতিবৃদ্দয়: ৷ . 
ম্বং ং রাচ্যঞ্চ সংপ্রাপুঃ ভূমিহারকবংশেজাঃ ॥ 
দেবসুক্নযাদিস্থানানি তৃমিহারকজাতিজা: । 
নিআয়ত্বঞ্চ সংচকু দুরীকৃত্ব! রাঁছপুত্রকান্‌ ॥ 
রাজাজলা কৃতে গৃ (এ্র?)ম্থে নানোপারান প্রদশ্য চ। 
ক্ৰান্তৰ্যুৎক্ৰাস্ত খণ্ডিতে সন্দর্তা শোধিতেপি চ॥ 
তদা রাজধিপত্তিশ্চ সংজাতো জাহ্বীতটে | 
্বর্জাতন্ত বৈজলম্ত পরতো! মগ্জবাসিনা । 
বন্ছবর্ষব্যতারে চ নিয়োঁগ্নাৎ গ্রামবাসিনঃ | 
পর্ধ্যালোচ্য খণ্ডিতঞ্চ বিবিচ্য লিখিতং পুনঃ ॥ 
বথা প্রক্রিয়াকৌ মুদ্রীঞ্চ বি্রবংশনিশ্রিতান । 
দুষ্ট { প্রবোধচক্রিকাং বয়সি প্রথমেহকরোৎ ॥ 
তথা বিকরমসা রা দিপরস্থান্‌ দু নৃপাজ্ঞয়া। 


৫৫শ বর্ষ] দেশাবলিবিবৃতি ৩ 

বৃদ্ধোপদেশতশ্চৈব নিঅনেত্রপ্রদর্শনাৎ । 

দেশীবলীং বিবিচ্যেব নিন্দিত! -বিজিলাজরা ॥ 
এই ক্টে্ককগুলির ঘর্থ নর্কয় স্পষ্ট বোধগম্য নহে। কিন্তু মোটামৃটিভাবে যাহা বোঝা যায়, 
তাহাতে মনে হয়, রাজা বৈজলের আজায় গ্রন্থকার এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং 
নানারপে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইহার বিভিন্ন অংশ রচনা করেন ' এই সময়ে বৈজল 
রাজার মৃত্যু ও ভূমিহারবংীয়দের উপন্রবের ফলে গ্রস্থরচনা স্থপ্িত থাকে । .তৎপর বছ বর্ষ 
গত হইলে গ্রামবাসিগণের অনুরোধে গ্রন্থকার পূর্বুরচিত খণ্ডিত অংশগুলি আলোচনা করিয়া 
এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন! যৌবনকালে যেমন বিক্রমবংশীয় নৃপ-কর্তৃক প্রশ্নীত 
্রক্রিয়াকৌমুদীর সাহায্যে তিনি প্রবোধ-চন্দ্রিকা লিখিয়াছিলেন, সেইরূপ বিক্রষসাগরাদি 
গ্রন্থ দৃষ্টে এবং বৃদ্ধগণের উপদেশ শ্রবণ ও শ্বয়ং নানা দেশ স্তমণ করিয়া তিনি এই গ্রন্থ লেখেন । ' 

গ্রন্থমধ্যেও বিক্রমদাগর গ্রন্থের উল্লেখ আছে । আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমেই যে ক্লোকগুলি 

আছে; তাহা বৈজলের পূর্বপুরুষ তীরতৃক্কিপ্রবাসী চৌহানতিলক বিক্রমরাজ-প্রণীত বিক্রম- 
সাগরের আরভস্থচক শ্লোক বলিয়া শান্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছেন । এই. বিক্রমরাজ 
বৈজ্ঞলের তিন শত বৎসরেরও অধিক পূর্বে জীবিত ছিলেন । কারণ, তদ্বংশীয় বাঁপবারি রাজার 
জন্ম হইয়াছিল ৪৫০০ কল্যব্দে । শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান সত্য হইলে বিক্রমসাগর গ্রন্থ 
এবং ক্মানোচ্য গ্রন্থে তাহ! হইতে উদ্ধৃত গ্লোকগুলি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বিক্রম্লীগরোদ্ধত বদেশের বিবরণে প্রতাপাদ্দিত্যের 
উল্লেখ থাকায় এইরূপ সিদ্ধাস্ত দর্কত্র সমীচীন নহে। 

,রাজ! বিজলের আজায় রচিত হইলেও গ্রস্থধানির সমাঞ্চিকাল তাহার মৃত্যুর বহু বর্ষ 
পরে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে বিজলের মৃত্যু হইয়্াছিল- গ্রস্থখানি সধরদশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
বর্তমান আকারে লিখিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রন্থের কোন কোন 
অংশ সম্ভবতঃ তাহার পরেও যোজিত হইয়াছে । এই অঙ্থমানের সমর্থক দুইটি প্রমাণ 
দিতেছি। | i 

(১) যশোরের বিবরণ-প্রপ্ে প্রতাপাদিত্যের পরবর্তী কচু রায়, নীলক$ মুকুন্দদেব, 
কৃষ্ণদেব রায় ও গোবিন্দদ্নেব রায়ের নামোল্পেখ আছে। এই পাঁচ জনের রাজ্যকাল অস্ততঃ 

এক শত বৎসর ধরা যাইতে পারে। প্রতাপাদিত্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিহত হন। 
সুতরাং গোবিন্দদের রায় উক্ত শতাব্দীর শেষাংশের পূর্বে রাজ্য করেন, এরূপ মনে কর! 
যায় না। বরং তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন, এরূপ মনে করাই সঙ্গত । 

(২) ডুজ্ধুর দেশের বিবরণ-প্রদঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, শিবসিংহ ১৬৩২ (পক্ষ নেত্র 
রসেম্ু) বর্ষে অর্থাৎ ১৭১০ খৃষ্টাব্দে দেবনগ্রামে রাজত্ব করিতেন ৷ তাহার পুত্র ও প্রপৌত্রের 
নামোল্লেখ আছে। 
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রঃ ৩। প্রন্থ-পরিচয় 
এই গ্রন্থে নিমলিখিত দেশগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে 
দেশ | পত্রসংখ্যা ‘ 
১। পাটলিপুত্ৰ, - | ১-১১ 
॥২| বুণস্তম্ভ ১২-১৫ - 
৩। বুদ্দেল ' ১৫৭১৯ 
৪। বদ রে ME ২*-২৪ 
€ | ভূপাল ২৫-২৬ 
:৬। সরযুপার ২৬-২৯ 
, ৭। কোশল ২2-৩৪ 
৮। অবধি ৩০-৩৩ ( অসম্পূর্ণ ) 
»। গাধি ৩৪-৩৭ 
১*। তাঅলিখ ৩৮-৩৯ 1 
১১। যশোর . ; ৩2-৪৩ 
১২। আলাপসিংহ 8৩-৪৪ 
১৩। মানাত' রর ৪৪-৪৫ 
১৪। বর্ধমান ৪৫ ( অসম্পূর্ণ ) 
১৫। অঙ্গ | €১ ( অসম্পূর্ণ) 
১৬। সাগর fi €১-৫৫ | 
১৭। আসাম A ৬-৫৮ 
১৮। বিষ্ণুপুর (মলরাজ দেশ) ৫৮ 
১৯। বরেজু ৫৯-৬১৩ 
২০। ভ্রবিড় ৬০-৬২ ( অসম্পূর্ণ) 


প্রত্যেক দেশের প্রদেশ, গ্রাম, মহাপ্রাম, নদী, পর্বত, মন্দির ও প্রয়োজ্নমত এঁতিহাসিক 


. আখ্যান, গ্রামের নামের উৎপত্তি-সন্বন্বীয় বা অন্তান্ত কিংবদস্তী, এবং কোন কোন স্থলে তত্রত্য 


অধিবাসীদের সামাজিক রীতিনীতি বা নৈতিক ব্যবহারের বিবরণ .এই গ্রন্থে সমিবিষ্ট 
হইয়াছে । অনেক স্থলে সংস্কৃতমূলক গ্রামের নামের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ভাষায় উহার নামও 
দেওয়া হইয়াছে। গ্রস্থকারের প্রতিপালক চৌহান-রাজবংশের বিস্তৃত ইতিহাসও এই গ্রন্থে 
পাওয়া যায়। 

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র বরাতের উবার GER 
পূর্বে যে দেশের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৪, ১-১৪, এবং ১৮, ১৯ সংখ্যক 
দেশ বাজালা দেশের অন্তর্গত। এতত্যতীত প্রসঙগক্রমে জ্যান্ত স্থলেও বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে 


৫৫শ বর্ষ ] | দেশাবলিবিবৃতি ৫ 
্রন্কার কিছু কিছু বলিয়াছেন। এই সমুদয় হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে আমরা 
অনেক নৃতন তথ্য জানিতে পারি। 

্রশ্থকারের প্রণালী অন্ুলর্ণ করিয়া আমরা বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের আলোচনা করিতেছি । 


৪। বজদেশ 

এই অধ্যায়ে গ্রস্থকার (১) হস, (২) বঙ্গ, (৩) বরদযোগিনি ও (৪) বাকলা-চন্রদীপ, 
এই চারিটি বিভিন্ন দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। স্থসঙ্দ-দেশের বর্ণনার শেষে লিখিত ' 
"ইতি দেশা বলিবিবৃতৌ বঙ্গদেশব্তি কৃসদ-দেশবিবরণৎ সমপূর্ণং।* বঙ্গদেশের 
বিবরণের শেষে আছে--“ইতি বিক্রমসাগরোদ্কৃত-দেশাবলিবিবৃতৌ সামান্যতো! ব্দেশ 
, বিবরপৎ সম্পূর্ণং।* তাহার পরই বরদযোগিনী ও বাকলা-চন্দ্বীপের বর্ণনা। ইহা হইতে , 
অন্গমিভ হয় যে, গ্রন্থকার এই সমুদয় দ্বেশই বঙ্গদেশের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এবং 
- প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ বলিলে সংকীর্ণ অর্থে যে দেশ বুঝাইত, মোটামুটি তাহাই গ্রহণ 
করিয়াছেন। সুতরাং আমরা প্রথমে বঙ্গদেশের ও পরে অন্তান্ত দেশের বিবরণের সারমর্ম 

উদ্ধৃত করিতেছি । 


8(ক)। বজছেশ 

প্রথমেই ভূষণার উল্লেখ--“তৃষণা বন্গদে্রস্ত শোভাকৃতৎ মধ্যব্িনী*। এখানে সংগ্রাম 
লাছের দুর্গ আছে। ইহার চৌদ্দ যোজন পূর্বের চন্্রাপ্রির নিকট চট্টলদেশ। চারি যোজন 
পূর্বে প্রাগ বাহিনী ত্ুবনেশ নদী। এই নধীতে সবানপূর্কক দান ও ব্রাহ্মণ ভোঙ্জন করাইলে 
লোক সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে যায় । ইহার ছয় যোজন দুরে বৃদ্ধগ্জা নদী। 
এই নদী পূর্বগামী এবং ঢাকেস্বরীর নিকটবর্তী। ইহার এক যোজন পূর্বে পূর্বববাহিনী লাক্ষা 
নদী। লাক্ষার দেড় যোজন পূর্বে দক্ষিণবাহিনী ব্রহ্মপুত্রনদী । কামরূপে ব্রদ্ধকুণ্ডে এই নদীর 
উৎপত্তি, ইহাতে সানমাত্রে কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ দূর হয়। ব্রহ্মপুত্রের ছুই যোজন পূর্বে 
‘গো-হত্যাদি পাঁপহস্্রী' দক্ষিপবাহিনী গোমতী নদী।, গোমতীর ছুই যোজন পূর্বে দক্ষিণ- 
বাহিনী গম্ভীর! মেঘনাদ! মহানদী | মেঘনার দুই যোজন পূর্বে দক্ষিণবাহিনী ক্ষুত্রফেমী নদী। 
ইহার দেড় যোজন পূর্বের বড় ( বড় 1) ফেণী নদী চট্টলের নিকট প্রবাহিতা। 

ভূষপার নিকটবর্তী স্থান £--(১) ৮ যোজন পূর্বের ধামরায়ো মহাগ্রাম | (২) ২ যোজন 
পূর্ব্বে বণিকৃগণের হিতকারক ফরিদপুর মহাদেশ । - (৩) ৮ যোজন পশ্চিমে পদ্মার পূর্ববকুলে 
গড়ুয়া নদী ( গ়ুয়াখ্যা সরিদ্বরা )। (৪) ২ ক্রোশ পশ্চিমে দক্ষিণবাছিনী কুমার নদী । (৫) ২ 
যোজন পশ্চিমে উত্তম ও শোভন পাংশা এবং মধুপুর । (৬) € যোজন পশ্চিমে খুরসাদপুর । 
, এই স্থানে গোপীনাথ দেবতা আছেন, ইহাকে দেখিলে পুনরায় জন্ম হয় না। (৭) ৬ যোজন 
দক্ষিণে খুলানী নগরী ( খুলানী নগরী রম্যা মর্ধ্যাদা বঙ্গভূমিকা )। ইহার নিকটে বাদা-ভূমিতে 
প্রতাপাদ্িত্য বাক্জার বাটা আছে। (৮) ৩ যোজন দক্ষিণে দক্ষিণ-বাহিনী মধুমতী নদী। 
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(৯) ১৪ যোজন উত্তরে ব্রাহ্মণগণের নিবাসভূমি ভবানীপুর । এখানে দাক্ষায়ণীর মুখ বর্তমান 
থাকায় ইহা বিখ্যাত পীঠস্থান। বলি ও দানাদি দ্বার! এই দেবীর পুজা করিলে ইহলোকে 
ও পরলোকে অনন্ত স্থথভোগ হয়। (১০) ২ যোজন উত্তরে পদ্মাবতী নদীক্ তীরে 
বুদ্ধিপর্ণকা (বুপ্ধিপাল পাড়! নামে, সাধারণে পরিচিত )। বু্জিপর্ণের ৬ যোজন উত্তরে 
যমুনা নদীর কূলে মোরজ ( বরজ ? সোরজ? ) নামক গঞ্জ। ইহা হইতে ২ যোজন দুরে 
করতোয়া! নদীর নিকটে শেরপুী নামক গ্রাম। করতোয়ার পারে জাঙ্গল দেশ-ইহা 
না বলিয়া সর্ধলোকবিদিত। বঙ্গদেশের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিক্রমসাগর হইতে 
) . 


৪(খ)। সুসজ দেশ 


রাজধানী দুর্গাপুর এক ক্রোশের অধিক বিস্তৃত ( ক্রোশৈক বেষ্টিতঞ্চৈব বিস্তীর্ণ, ক্রোশ- 
পাদকং)। ইঠ্টকনিম্সিত ছূর্গমধ্যে রাজবাটী দ্বাদশঘ্বারসমস্থিতা ।- রাজ্রবাটীর উত্তরে 
দেবী দশভূজ্জার মদ্দির। অমাবস্তার রাত্রে দেবীর সন্মুখে যোগ করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। 
এতত্থ্যতীত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে । 

'র্গাগ্রামের রাজা বারে ব্রাহ্মণ। প্রথম রাজা রামনীর থা, তদ্বংশে মহারাজ সোমেশ্বর। 
তৎপুত প্রীমান্‌ মল্লিক ভূপতি ৩* বৎসর রাজ্য করেন। তংশীয় রাজ! রখুনাথ "৫* বৎসর 
রাজ্য করেন। তাহার নয় পুত্র। ইহার মধ্যে ভূপতি দুর্গীপুরের রাজা হন এবং ২৮ বৎসর 
. রাজত্ব করেন। তত্বংশে রামজীবন ও রামনাথ নামে ছুই জন প্রসিদ্ধ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। 

এদেশে নানাপ্রকান্ম সাধু আছেন অথবা এখানকার অধিবাসীরা সৎপথগা মী, এই জন্য 
এই দেশের নাম স্ুস্। ইহার হূর্গোপরি খধূপাদি চতুদ্িশ মন্ত্র আছে। ইহার পূর্ববদ্বারে 
দৈবজ্ঞন্জাতি কর্তৃক ঘটকার বাদ্য হয়, এজন্য ইহা ঘড়িদরজা নামে প্রসিদ্ধ । ইহার আস্থা 
দরজা শস্ত্ধারী কর্তৃক সুরক্ষিত | সিংহদরজার নিকট ‘নিত্যানন্দ চৈতন্তের আখড়া” । 

১৫১০ বর্ষে (১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ? ) যবনগণ কতৃক ‘রামনীর’ রাজ্পদে স্থাপিত হন। 

ছর্গাপুরের সার্থাক্রোশ উত্তরে অলঙ্ব্য গিরিরাজ্জি ( অলঙ্ঘ্যা গিরয়ঃ সস্তি গ্রামীনানাং 
মহীপতে )। ছূর্গাপুরের বায়ুকোণে ৪ যোজন দূরে গিরিমধ্যে শত্রুর অগমা পিভুগ্রাম। 
এখানে সহশ্র সহস্র নীচ কুচ জাতির বাসস্থান । কুচজাতীয় সিজুনামক এক ভাগ্যবান্‌ ব্যক্তি 
জঙ্গল কাটিয়া স্বীয় নামে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। সিজ্ুগ্রামের উত্তরে কেবল বনজন্তর 
" আবাসভূমি ছলজ্ঘা গিরিশ্রেণী ৷. সিজুগ্রামের অগ্রিকোণে পর্বতের মধ্যে নাতি কার্পাসের 
চাষ করে। (কুচ জাতির বিবরণ )। 

দুর্গাপুরের ৭ যোজন দক্ষিণে কীচা ( খীচা) চাকলা। এখানে অনেক পস্ককীচ, জন্মে; 
এ জন্ত ইহার এই নাম। কীচা চাকলার নিকট পূর্বববাহিনী এক বৃহৎ নদী। ইহাতে সহন 
সহশ্র কুম্ভীর,' কচ্ছপ, ঘড়িয়াল ও স্থম্থক আছে। | | 

. রাজধানীর সার্ধ যোজন দক্ষিণে কংস নদীর পূর্ববপারে ধবলঘষ্র (ধবলঘাঁট )। ধবল 


৫৫ বর্ষ ] দেশাবলিবিবৃতি থ 
নামক এক ব্যক্তি এখনে ঘাট ও গ্রাম স্থাপিত করিয়াছিলেন। কংস নদীর উত্তর পারে 
দেবকুট্রল গ্রাম । এখানকার হাটে জীবজ্বস্ধ, মস্ত ও বসনেরু বহুল বিক্রয় হয়। 
ধবলঘাটের দক্ষিণে ৩ ক্রোশ দুরে কংস নদীর পরপারে জিবিয়া থাম (গ্রাম)। স্থসঙ্গের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সেনাদল এখানে বিশ্রাম করায় এই নামের উৎপত্তি। ইহার সার্ধ যোজন 
দক্ষিণে নারায়ণ ভহর গ্রাম। ইহার নিকট ধবল! (ধলাই) নদী । এই নদী শান্মলী 
কেন্দ্র গ্রামে সয়াডি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে । এই গ্রাম পিমুল-কেদার হট নাষে 
প্রসিদ্ধ ৷ 
চর্গাপুরের অগ্নিকোণে ১ যোজন দূরে টার রাম কর্তৃক স্থাপিত রামনগর গ্রাম । 
এখানে দুইটি শিবলিঙ্গ আছে । রামনগর-পার্থে পূর্ববাহিনী ধবলা নদীতে সন করিলে 
ধবলকুষ্ঠ রোগের উপশম হয়। রাজধানীর তিন ক্রোশ পূর্বে দশালু নামক বপিক্‌-প্রতিষ্ঠিত 
দশাল গ্রাম। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে নল! নদীর নিকটে চত্ডীহুর্গ € চণ্তীগড় )--এখানে প্রাচীন 
রাজবাটার্‌ ভগ্নাবশেষ ও মৃণুয্ন দুর্গ মাছে। পূর্ববগামী নল! নদীতে এক মাস স্বান করিলে 
স্লীপদ (গোদ ) হয়। চণ্ডীতূর্গের পাঁচ ক্রোশ পূর্বে প্রকাণ্ড ঝিলের পার্শ্বে কদলীতল গ্রাম 
' (কলাতলী)। বিলের উত্তর পারে বারিখাতক গ্রাম (বারিখাত)। ব্রিলের পূর্ব পারে 
নাজিরপুর নামক বৃহৎ গ্রামে গোহিংসাদিরত ষবনগণের বাস। ইহার ১ যোজন পূর্বে 
নানিয়াবিহরপাশ গ্রাম। | 
দুর্গাপুরে চারি যোজন পূর্বে বাহছরপুর গ্রাম, ইহা সুসক্ষের পূর্ববপীমা। ইহার 
ূর্ববভাগে শ্রহট্রবিষয়ের মীমা। স্থসঙ্গের পশ্চিমে বলেশ্বরা নদী, এখানে লোকে পিতৃপুরুষের 
তর্পণ করে। আুসঙ্গের ৫ ক্রোশ পশ্চিমে গঙ্গবেষ্টিত ( গঙ্গেবেড়া ) গ্রাম। বঙ্গবাসিগণ চলিত 
ভাষায় নদীকে গঞ্জা বলে। ওঁ গ্রামের উভয় পার্শ্বে নদী থাকায় উহার এই নাম হইয়াছে। 
ইহার উত্তরে বলেশ্বরী নদী কংসনদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 

* রাজধানীর বাযুকোণে বহু পর্বত, তৎপার্থে আঘার দ্বার। এখানে শত্রুর অগম্য গোপন 
কুটিল পথ আছে। স্ুসঙ্গের তিন যোজন পশ্চিমে বায়ুকোপে পর্বতের নিকট শ্বপুর! গ্রাম। 
ইহার এক ক্রোশ দুরে বায়ুকোণে কামনানিজ নামে জীর্ণ শিবলিদ ও তাহার সম্মুখে নন্দী ও 
বৃষ আছে। এই পর্ববতের নিকট নেতায়ী নদী, তাহার পশ্চিমে ঘুষ গ্রাম, তাহার পর “দশ 
কার্ধাপণ ( দশকাহণ! ) পরগণা। - | | 

ছুর্গাপুরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে চিনাকুট্টল ( চিনাকুড়িয়া ). গ্রাম, বহু চীনাক শস্ত হয় 
বলিয়! ইহার এই নাম । ইহার সার্ধ ক্রোশ পশ্চিমে মাহার্ঘপুর (মাঘরপুর )। এখানে সকল 
সামগ্রীই মহার্ঘ । ইহার পার্শ্বে বৃহৎ পর্বতের শিখরে শিবমন্দির, এবং দক্ষিণে দক্ষিণ- 
বাহিনী সোমেশ্বরী নদী৷ . এই নদীর সহিত নিতায়ি ও কংসনদী সঙ্গমপুরে মিলিত হইয়াছে। 


৮. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . .[১সংখা 
৪ (গ)। বরদযোগিনী€(নি ) দেশ* 


বর্যোগিনী যে বর্তমান বজ্যোগিনী, তাহা নিঃসন্দেহে অহুমান করা যাইতে পারে। 
বরদযোগিনী দেশ দ্বারা গ্রন্থকার মোটামুটি বিক্রমপুরকেই নির্দেশ করিয়াছেন । ইহার সমন্ধে 
গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্শ নিয়ে উদ্ধৃত হইল । 
আদিশুর নামক নরপতির রাজধানী (পুর) বরদযোগিনী বজদেশে বিখ্যাত । বরদ- 
যোগিনী দেবী অধিষ্ঠিত থাকায় বাঙ্গালীরা এই স্থানকে বরদযোগিনী বলে। তবে এই 
নামের অন্ত প্রকার বুৎ্পত্তিও আছে। বদরকাননের মধ্যে এক ভৈরবী যোগিনী বাস 
করেন, ইহা হইতেই বদরযোগিনী নামের উৎপত্তি হইয়াছে_-কেহ কেহ এরূপও বলেন। 
কান্তকুজ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ এই পুরে মৃত মল্ল কাকে সম্তীবিত করিয়াছিলেন, এই জন্য 
বরদযোগিনী বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এখনও ক্রোশপরিমিত গজারিবন সেখানে 
দৃষ্ট হয়। বদরযোগিনীপুরে জলপূর্ণ পরিখাবেষ্টিত প্রাচীন ইঞ্টকনিশ্মিত দুর্গ বর্তমান। বল্লীল- 
নিশ্মিত একটি পুষ্করিণী সর্বদা শীতল ক্লে পূর্ণ থাকে-স্থানীয় ভাবায় ইহা বলালের দীঘি 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
বঙ্রযোগিনীর ক্রোশ মাত্র পশ্চিমে মনোহর আযুটসহি গ্রাম । হার এক জেপি তিনে 
বৃহৎ দিপল্লী গ্রাম। সাধারণে ইহাকে দ্বিপাড়া বলে, এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি । 
দ্বিপর্ীর এক ক্রোশ পশ্চিমে বয়বাগাধী নামে বৃহৎ গ্রাম, এখানে বন্ধ শশ্ত জন্মি । ইহার 
, পশ্চিমে মালখানানগর | এখানে রাজা আদিশূরের (আদি নৃপ ) কর অব্য সকল সঞ্চিত 
থাকিত। এই নগর বিশেষ প্রসিদ্ধ । ইহার পশ্চিমে কাঞ্চনন্বীপ, ইহা রাক্জার অতি প্রিয়স্তান 
এবং কাচাদিয়া নামে প্রসিদ্ধ । ইহার এক ক্রোশ পশ্চিমে কোলগ্ৰাম, কোল জাতি ও হিংস্র 
পশুর বাসস্থান । ইহার এক ক্রোশ পশ্চিমে মনোহর তারপাশবিষয় (জিলা )। এইখানে 
আদিশূর জনাত দ্বারা কুল, জাতি, বিত্ত ও অভিমানাদি অষ্ট পাশ ছেদন করিয়া মুক্তিলাভ 
করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম তারপাশ। মূল ল্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি 
“তারপীশবিষয়শ্চৈৰ বৰ্ততেংতিমনোহরঃ ॥ 
- আছদিশুরো নৃপে! বত্র জ্ানাস্ত্রেন মহীপভি। 
অষ্ট গাঁশান্‌ ক্রুতং ছিত্ব দৃষ্যুতে গরসং-পদং | 
কুলপাশে! জাতিপাশ: বিত্তাশস্তধৈবচ। 
অতিমানাদিপাশাচ্চ অষ্ট পাশাঃ প্রকীন্তিভাঃ । 
অষ্টপাশান্‌ তরতি চ বঙ্গভূপে| মহাশয় | 
প্রধিতো! ৰদরযোগিন্তাং তারপাশে! নৃভিঃ কিল ॥ 
তারপাশার এক ক্রোশ পশ্চিমে মেদিনীমণ্ডল গ্রাম । এই গ্রামের মণ্ডল রাজ! উপাধিতে 
ভূষিত। ইহার অন্ধ যোজন পশ্চিমে সুন্দর স্ুপুর ( অথবা নৃদুর ) গ্রাম। ইহার এক ক্রোশ 


* বয়দযোগিনী দেশের বিবর্ণ 'সৌপার বাংলা” নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৩৪৭ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 
হইয়াছিল | স্থানে স্থানে ইহা বঙ্গরযোপ্িনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে | ২ 
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পশ্চিমে কেদারপুর গ্রাম । এখানে বছ ব্রাহ্মণের বদতি। ইহার অর্ধ যোক্কন পশ্চিমে বিখ্যাত 
সমকো গ্রাম । ইহার অন্ধ যোজন পশ্চিমে দী্ধিকাঁসমন্থিত রাঁজনগর। ' ইহার এক ক্রোশ 
পশ্চিমে ঝুমারপুর । কুমারপুবের পশ্চিমে বাস্যকারল্মদ্থিত ডমসার গ্রাম { বাস্থকার জাতির 
মধ্যে ভম জাতি সমধিক প্রসিদ্ধ এই জাতির মধ্যে এক ভাগ্যবান্‌ ব্যক্ষি জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, এই জন্ত ডম্‌সার বঙ্গদেশে বিধ্যাত। ভঙ্গসারের এক ক্রোশ পশ্চিমে কুড়াশি গ্রাম । 
সিদ্ধ কপিল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কপিলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বহু লোকের মুক্তিদাতান্বরূপ 
এখানে বর্তঘান। ইহার পশ্চিমে নবপল্পী বা নবপাড়া। তার পর 'পুষ্প বেষ্টিত’ গ্রাম 
সাধারণে ফুলবেড়িয়া নামে প্রসিদ্ধ । এখানে রাজা চক্্ররার ও কেদার রায়ের মৃণ্ময় হুর্গ আছে, 
ইহারা চাদরায় কেদার রায় নামে প্রসিদ্ধ । রাজধানীর দক্ষিণে রামপাল এবং এক ক্রোশ 
পূর্বে পরিধা-সমস্থিত পাষাণ-নিন্মিত প্রাচীন দুর্গ । 

__ বদরষোগিনীর দক্ষিণে আবিয়াল অথবা মারিয়ল গ্রাম । যুদ্ধ হেতু রীলারীরঃ (1) 
এই স্থানে আসায় উক্তপ্রকার নামকরণ হইয়াছে। ইহার এক ক্রোশ "দক্ষিণে ধীপুর গ্রাম । 
এখানে আদিশুরের বুদ্ধিমান মন্িগণ বাস করিতেন। ইহার এক ক্রোশ দক্ষিণে বালিগর্ত 
নামে বৃহৎ গ্রাম--ইহা বালিগড় নামে প্রপিদ্ধ এবং সর্ববপ্রাণীর ভয়ঙ্কর । ইহার এক ক্রোশ 
দক্ষিণে কছালু গ্রাম_-সাধারপ্যে কেছিয়ার নামে প্রসিদ্ধ। 

বদরযোগিনীর দক্ষিণে মাবছুলাপুর গ্রাম।, ইহা নীচ জাতির বাপস্থান। আবহুল্লা 
নামক ষবন নিজ নামে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিবেন, ইহা আবহুল্লাপুর নামে খ্যাত। 
ইহার পার্শ্বে রিকাববীথি অথবা বিকাববাজার। এখানে ইচ্ছা ও ধলেশ্বরী নদী দক্ষিণ: 
বাহিনী । বিক্রমাদদিত্যবংশে বস্তজাতীয় আদিশূর এখানে প্রকট" হইয়াছিলেন, স্থানীয় 
লোকে এইরূপ বলিয়া থাকেন । 
. রাজধানীর উত্তরে বৃদ্ধগন্পার তীরে মনোহর জঙ্গিরনগর। সবারিঘট পার্শ্বে ইষ্টক- 
নি্সিত দুর্গ এবং জিঞ্জির নামক অপর এক দুর্গ এই নগরে বর্তমান । এখানে ঢক্কেশ্বরী 
মহাদেবী সর্বদা প্রত্যক্ষ । ইনি চন্ধাবান্তপ্রিয়, বিশেষতঃ চৈত্র মাসে। দেবীর নামের 
প্রথমার্ধ লইয়া! ঢাকা’ এই নামের সৃষ্টি । 

এইখানে বদরযোগিনীর বিবরণ শেষ হইয়াছে। তিন ত বৎসর পূর্বে বিক্রমপুরের 

- কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল, এই বিবরণ হইতে তাহা জানা যাইবে। সোণারং- 
প্রভৃতি যে সকল গ্রাম এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ এবং যাহাদের নাম উক্ত বিবরণে নাই, তাহারা 

যে তিন শত বৎসর পূর্বে বিদ্যমান ছিল না অথবা বিশেষ তাবে খ্যাতি লাভ করে নাই, এরূপ 

‘ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না । রাঁজনগরের উল্লেখে অনুমিত হয় যে, হয় গ্রন্থের এই অংশ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত, নচেৎ, রাজা রাজবন্লভের পূর্বেও এই নগরী বর্তমান 
ছিল। বাহারিস্তান গ্রন্থে বুড়ীগজা নদীর নাম নাই, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বৃদ্ধ নাম ইহার 
প্রাচীনত্ব প্ৰতিপাদন করিতেছে। 
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চন্ত্রত্বীপের লোকপ্রসিদ্ধ রাজধানী মাধবপার্খ ( যাধবপাঁশা ) অর্ধ ক্রোশ পরিমিত ও 
যোজনার্থবেট্টিত। ইষ্টক-নিশ্মিত রাজ্রবাটীর চিন্ুমাত্র শবশিষ্ট আছে। ইহার অভ্যস্তরে 
বৃহৎ পুঞ্করিণী, ছূর্গাসাগরনায়ী- বৃহৎ “জলপূৰ্ণ দীত্বিকা ও বহুসংখ্যক জলাশয় ও বাটিকা 
বিষ্কমান। সর্বজাতীয় ধনী গৃহস্থ তথায় বাস করে। 

১৪০০ শাঁকে* মাধবপাশায় রামচন্দ্র রাঙ্জা হন। ধূতরঘট্স্থিত যশোহররাজ রামচন্দ্রের 
সহিত কন্তার বিবাহ দেন এবং যৌতুকম্বন্ূপ কোটালপরা পরগণা প্রদান করেন । কায়স্থ- 
-চুড়ামণি রামচন্দ্র রাজা ৬০ বৎসর রাজ্য করেন। তাহার পুত্র প্রভাপনারায়ণ মগজাতির 
সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন। পরাজিত হইয়া মগেরা ব্রদ্মদেশে পলায়ন করে। তিনি ৫০ 
বৎসর রাজ্য করেন। তাহার ছুই পুত্র--বাস্থদেবনারায়ণ ও কীত্ডিনারায়ণ- বাজ্যলাভের 
জন্য পরস্পর যুদ্ধ করেন ও উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপর (প্রতাপনারায়পের ) 
দৌহিত্র উদয় রাজ্যপালন করিয়া ৫০ বর্ষ বয়সে বনে গমন করেন । | 

মাধবপার্শ্বের অর্ধ যোজন পূর্বে কাশীপুর গ্রাম । এখানে বহু ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত বাস 
করেন। এখানে শিবমন্দির, পণ্যবীধিকাঁ, হট্ট প্রভৃতি আছে এবং প্রতি মাসের চতুর্দশী 
-তিথিতে যাত্রী হয় (যাত্রী ভবতি শোভনা)। কাশীপুরের অর্ধ যোজন পূর্বে বরশালা 
'গ্রাম। পুরাকালে কোন রাজা তথায় ইষ্টক দ্বারা বরশালা নির্মাণ করিয়াছিলেন; এই জন্য . 
বরশালা নামকরণ হয়। সাধারণে বলে বড়িশাল (বড়িশাল ইতি ভাষায়াং )। ইহার 
নিকট কীর্তনখুলা নদী দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিতা। সমুদ্রের বেগে ইহার জলের 
বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, স্থানীয় ভাষায় ইহাকে জুয়ার-ভাটা বলে। এখানে. প্রাচীন মন্দিরে 
কালীমুষ্ি আছে, তাহার পুজা ও পাদোদক পান করিলে প্রেতবাধাদি দূর হয়। 

বরশালের সার্ধযোজ্জন পূর্বে শালুকগ্রাম ( শালুকা ) (চক্জ্রহীপের ?) পূর্ব্ব সীমা । 
জলমধ্যে বহু শালুকপুষ্প জন্মে বলিয়া এই নাম হইয়াছে । মধ্যে মধ্যে দুই বা তিনটি 
নালা-বেষ্টিত জঙ্গল, এখানে গো-মহিযাদি-পশু শ্বচ্ছন্দে বিচরণ করে । কোথাও বা কৃষকেরা! 
ধান্তাদি শস্য রোপণ করে। এখানে ব্যাস্রের ভয়, বিশ্ষেতঃ শীতকালে বাধেরা অনেক 
মানুষ মারে । . 

' মাধবপার্্ের অর্থ যোজন পশ্চিমে ক্ষুদ্র নদীর নিকটে গোষ্ঠীক গ্রাম ( গুঠিয়া ) গ্রাম । রাজা 
এই গ্রামে অস্রধারী পদ্থাতিক-গোষ্ঠ স্থপন করিয়াছিলেন--বৃহৎ বৃহৎ নৌকায় আরোহণ 
করিয়া সহশ্র সহ মগ বীর ধলপূর্ণ চন্ম্ধীপ জয় করিতে আসিলে এই গ্রামমধ্যে পরাজিত 
হইয়া বরমা নামক ( বরমাখ্যং ) নিজ দেশে পলায়ন করে-। এখানে মৃণ্ময় দুর্গ ও বাহ্দেবের 
মন্দির আছে। গোষ্ঠীগ্রামের অন্ধ যোজন পশ্চিমে ক্ষুত্র নদীর নিকট খলিসাকোট মহাগ্রাম 
(খলিলাকোটা )। এখানে বড় বড় দোকান ও হাট আছে। এখানে শন্ত্রশান্্রবিশারদ 


* এই তারিখটি ঠিক নহে। . 
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বিখ্যাত বৈদ্য রায় মহাশয় মগ্ডলেশ্বর ছিলেন। তাহার পুত্র ধূরন্ধর রাঘব রায় সর্বদা! পত্ডিত- 
গণের সহিত শাত্বচচ্চা করিতেন এবং গোষ্ঠীগ্রামের হাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হাট স্থাপন করিয়া- 
ছিলেনণ VE. | 
খলিসাকোটার পশ্চিমে ক্ষুদ্র মগরা ও বৃদ্ধ মগরা ( ছোট মগর! বড় মগর!) নামক দুইটি 
যোজনত্বয় বিস্তীর্ণ ভয়ানক তল্ল। ইহার জলে বহু পরিমাণ কৃর্দম ও মৎস্ত আছে। 
ইহার চারি পার্শ্বে জঙ্গলমধ্যে ব্যাপ্রাদি বনজন্ত বিচরণ করে। কিন্তু ধান্যাদি শস্য লাভের 
জন্ত ইহার পার্থে অনেক গৃহস্থ বাস করে। 
মাধবপার্খের ছয় যোজন পশ্চিমে কোটালি গ্রাম .পরগণ! বৈদ্িকগপের নিবাসম্থল। 
ইহা চন্ত্র্বীপের পশ্চিম সীমা । চোরের বন্ধন ও মারণের নিমিত্ত চতুর কোটাপগণকে চন্ত্র- 
দ্বীপের রাঁজারা ভূমিদান করিয়! এইখানে স্থাপিত করিয়াছিলেন--এই নিমিত্ত কোটালপাড়ি 
পরগণ! বিখ্যাত। রাজা রামচন্দ্রের মহিষী প্রতাপাদিত্যের কন্তা স্বীয় গুরু বৈদিক ব্রাহ্মণকে 
এই পরগণা দান করিয়াছিলেন, সেই হেতু বৈদিকগণই এখানকার মণ্ডলেশ্বর-_বৃন্ধমুখে 
এইরূপ শুনিয়াছি। মাধবপার্থের এক ক্রোশ দক্ষিণে কপর্দবটিকা ( কড়াকুড়) গ্রাম। 
এখানে একটি নদী ও বৃহৎ হাট আছে। মামুদ হাঁয়াতনামা যবন প্রজার্দিগকে কপর্দিকা 
(কড়ি) দান করিয়া ও হাটের শুক গ্রহণ না করিয়া এই গ্রাম স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইহার 
এক যোজন*দক্ষিণে কলসকন্ঠি (কলনকাটি) গ্রাম। এখানে প্রকাণ্ড হাট--নান! চিত্রময়ী 
বছসংখ্যক কলসী হাটে পাওয়া যায়, এই জন্ত গ্রামের নাম কলসকণ্তি। ইহার ছুই-দিকে 
নদী, এবং এখানে বছ মন্দির । চতুর্ধরীনাদা ব্রাহ্মণের এখানকার মণ্ডলেশ্বর ৷ 
কলদকন্তির ছুই যোজন দক্ষিণে বংশবাটি (বাঙসহবড়িয়া ) একটি বৃহৎ গ্রাম । এখানে 
রাজার স্থাপিত প্রাচীন হাট আছে | কোন রাজা বহু বংশবৃক্ষ রোপণ করায় গ্রামের এই 
নাম। বংশবাটির চতুর্দিকে ভয়ংকর জঙ্গল। ইহার চারি ক্রোশ দক্ষিণে ছয়ধলবাস গ্রাম 
.(ছোনখালাবাস )। এখানে খল লোকেরা ছন্ন অর্থাৎ স্থপ্তভাবে থাকিয়া লোককে কঠোর 
বাক্য ও অন্ান্ত প্রকারে যন্ত্রণা দেয়। এই হেতু থামের এই নাম। এই গ্রামের ছুই যোজন 
দক্ষিণে ভয়ংকর সুন্দরবন ( হ্ন্দবাখ্যজ্জলং ), এখানে ব্যাপ্রা্দি নানা জন্তুর ভয় ! 
মাধবপাশার এক ক্রোশ উত্তরে ভূন্বুরপুর (ডুমুৎপুব ) গ্রাম । শিবডুম্বরভক্ত রামভব্র 
নামক নিখিল সিদ্ধগণের চক্রবর্তী এক ব্রাহ্মণ এই গ্রাম স্থাপিত করেন। এই গ্রামে বহু 
চিকিৎসক ও হাট আছে এবং ইহার পার্থখে এক নদী আছে। এই গ্রামের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে 
কত্রকঠি (ক্ষুদ্রকাষ্টি) বিষয়। ইহার পার্থ পূর্ব-পশ্চিমবাহিনী স্থগভীর আমতোলা! 
(আম্তোলা ) নদী। মগ প্রভৃতি নীচঙ্গাতীয় লোকের! বড় বড় নৌকা করিয়া আঅতোলা 
নদী বাহিয়া বাণিজ্য করিতে যায়। ক্ষুত্রকন্ঠির চারি ক্রোশ উত্তরে জাহপুর ( জাপুর ) গ্রাম, 
ইহার পার্শ্বে এক বৃহৎ নদী। যবনবিষ্তাপরায়ণ চৌধুরীর এখানে বাদ করে। এই গ্রামের 
সার্ধযোজন উত্তরে ইদিলপুর পরগণা ৷ ইহাই [ চন্্র্বীপের ] উত্তর দিকের সীমা । ইহার 
পার্শ্বে দুইটি বিপুল নদী । 
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অতঃপর বৃত্ধসপের মুখে চন্্র্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহ! শুনিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। 
বিক্রমপুরের নিকট বুড়াশিব নামক শিবলিজের মন্দির আছে। ইহার, নিকট চন্দ্রশেধর 
নামক ব্রাহ্মণের বাটি। তিনি সুন্দরবনের পার্শরবর্তী গ্রামে বিবাহ করেন। এনৌকায় 
তিন দিনে সর্বদাই তিনি শ্বশুরবাড়ী যাতায়াত করেন। একবার দিক্‌ হারাইয়া তিনি 
অলমধ্যে ভূমিখণ্ডে উপনীত হন এবং স্ত্রীর, পরামর্শে স্থলপথে গিয়া এক সরোবরপার্খে দেবী- 
" মন্দির দেখিতে পান। তাহাদের পূজায় তুষ্ট হইয়া, দেবী চন্্রশেখরকে বর দিলেন যে, জলমধ্যে 
তাহার নামে এক দ্বীপ হুইবে এবং ইহা হইতে তাহার সাত লক্ষ রৌপ্যমূদ্র। কর আদায় 
'হইবে। এখনও যবনরাজের সহিত মগের যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের অন্ত সপ্ত লক্ষ ন্যাকা 
কর নির্ধারিত আছে। 
এ তা রা 
ব্যয়ায় যৰনরাজেন মগৈঃ সাঁকং প্রতীয়তে ॥" 

' ৫! তান্্রজিপ্ত 

তাত্রলিপ্ত মহাদেশে ব্যবসায়ী জনের প্রচুর লাভ হয়। আম, স্থপারি, কাঠাল ও তুলা 
আর কোথায়ও এক্সপ প্রচুর পৰিয়াণে জম্মে না। কোন কোন স্থলে সামুদ্রিক লবণও তৈরী 
হয়। তাম্রলিপ্তকে চলিত ভাষায় তমলুক বলে। এই দেশে পল্মাবসান ( পন্দুবসান ) নগর 
বিখ্যাত। বৃদ্ধমণ্তেশ্বর নামক সমুদ্রের পূর্বকচ্ছে মুণগচ্ছ (মুড়াগাছা) পরগণা, ইহার 
অন্তর্গত পাটদা গ্রাম লোকের সুখদায়ক। .* 

ভাঅলিপ্তের, ছুই যোজন উত্তরে চৌরমল্প নামক মহাগ্রাম। এখানে মল সংজাধারী হাদশ 
রাজপুত্র প্রত্যহ চৌরকর্্দ করে এবং বুদ্ধমপ্তেশ্বরের নিকটে সর্বদা লোঁককে-নানাপ্রকার 
পীড়ন করে। ইহাই গ্রামের নামের উৎপত্তি। ইহার তিন ক্রোশ উত্তরে শস্তশালী 
কুলপী গ্রাম-_খান্তাগি দ্বারা লোকের কুল রক্ষা করে (কুলং পাতীতি ), এই হেতু গ্রামের 
এই নাম। ইহার সার্ধযোজ্সন উত্তরে হট্টগণ্র মহাগ্রাম। এখানে সর্বদাই বহু ব্যাপারীর! 
, বাস করে। ইহার দুই যোজন উত্তরে যক্ষবাদ ( যকাববাদা ) মহাগ্রাম। ইহার এক ক্রোশ 
উত্তরে বরাহ্মণগণের নিবাঁসভূষি বেহার গ্রাম (বেহালাবড়িষা )। | | 

চৌরমল্পের দক্ষিণে কেবল বৃহৎ বন, সেখানে ব্যাত্রাদ্ি বাস করে। বড় বড় নৌকা 
চৌরম্্ হইতে দক্ষিণ দিকে যারা করিয়া দুই দিনে গজাসাগর-সঙ্গমে পৌছে । চৌরমল্লের 
বায়ুকোণে পাঁচ ক্রোশ দূরে সাহাধ্যপুত্র (সাপুর ), এখানে লোকেরা শত্রুতা না করিয়া 
পরস্পরের সাহায্য করে বলিয়া এই নাম হইয়াছে । সাপুর হইতে বায়ুকোণে এক যোজন 
দুরে জয়নগর । এখানে বহু কায়স্থ ও ন্বশাকের বাস। নবধীপের ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতদিগকে 
শান্যুক্ধে কোন দেশীয় পণ্ডিতের! পরাস্ত করিতে পারে না, কিন্তু এই গ্রামের এক পণ্ডিত ন্তায়- 
- শাস্ত্রের বিচারে নবন্ধীপের পণ্ডিতদদিগকে পরাজিত করায় রাজা ইহার জয়নগর এই নাম 
করেন। ইহা হইতে এক ক্রোশ বাসুকোণে বোডুগাম। তার পর তিন ক্রোশ বায়ুকোখে 
গোচরগ্রাম, অনেক গরু চরে বলিয়া ইহার এই, নাম ৷ 
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গোচর হইতে তিন ক্রোশ দূরে বারুয়িগ্রাম ( বারুগনিপুর ), প্রচুর পান জন্মে বলিয়া তাল 
বিক্রয়ী বর্ণশস্কর জাতি এখানে বাস করায় এইরূপ নাম। ইহার নিকট মদদনমল ( মেদনমল্ল ) 
গ্রাম» ইহার ৫ ক্রোশ দক্ষিণে গলিয়া (গদ্য! ) গ্রাম, তাহার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গুমগণ্ড 
(গুমগড় )। ইহার নিকট মহীধি-দল ( যহিষাদল ) ম্হাগ্রাম। এখানে মহিযাদি পণ্ড 
দলনামক ঘাস সর্বদা আহার করে, এই জন্য এই নাম। এই নামের আরও ছুই প্রকার উৎপত্তি 
আছে। এই দেশের রাজমহিষী দলের দ্বারা দেশ পালন করেন ( তদ্গেশপালিকা রাঞ্রমহিষী 
চ দলাদিভিঃ। শ্রুতং পরম্পরা রাজ্গন্‌ মহ্ষীদলমিতি স্ব তং ॥ ) এই জন্য মহ্ষীদল নাম। 
ছুর্গাদেবী এই স্থানে দশ ভুঞ্জের দ্বারা মহ্ষাস্থরকে খণ্ড-বিখণ্ড ( দারিত ) করিয়াছিলেন, এই 
জন্য মহিষীদর নাম ৷ | 

মুণ্ডগুচ্ছের ছুই যোজন পূর্বে বিখ্যাত বরদহট ( বন্দিছাটি ) পরগণা। ইহার অন্তর্গত 
বোডুগ্রাম। মুণ্ডগুচ্ছের পূর্বপারে কদ্দলীগুচ্ছ ( কলাগেচ্ছ! ) গ্রাম, এখানে বুড়ামণ্ডেশ্বরের 
লবণাক্ত জল ও বহু কদলীবন আছে। ইহার উত্তরে কুলপিগ্রাম ( কুড়পী ), এখানে বহু শস্ত 
জন্মে । এই দেশের জনৈক লবণকারী যতুপূর্বাক স্বকুল রক্ষা (পাতি) করায় এই নাম 
হইয়াছে! 

রাজধানীর সার্ধযোজন, দক্ষিণে তালপাটিমহাগ্রাম। বুদ্ধমণ্ডেশ্বর সাগরের পশ্চিমে 
তাম্রলিপ্ত হাদেশ গৌঁড়দেশে বিখ্যাত। তামলিপ্ত হইতে নৈর্ধত কোণে আড়াই যোজন 
দূরে মনোহর পন্লাবসান নগর। তাত্রলিপ্তে বর্গভীমা মহাদেবী আছেন। তাআলিথের 
ঈশান কোণে মণ্ডদঘট্র পরগণা, উত্তরে গঙ্গাথালি ( গেঁয়াধালি ) এবং দক্ষিণে নারারণপুর। 

পদ্মাবধানের আড়াই. যোজন পশ্চিমে, মণ্ডলঘট্ট পরগণায় গজানদীর নিকটে মটকপ্রস্তর 
(মাকড়াপাথর ) গ্রাম । এখানে বহু মর্কট থাকায় এই নাম হইয়াছে। 

মণ্ডলঘট পরগণার় রূপনারায়ণ নদীপর্থে মানাঙ্কুর বিষয়, এখানে বহু নারিকেল পাওয়া ' 
যায়। তাঁত্রলিণ্ডের পূর্বভাগে বেগবতী রূপনারায়ণ নদী। গঙ্গাখালির এক মোজ্ন পশ্চিমে 
নদীপার্থে তাত্রলিপ্ধ মহাগ্রাম। গন্গাখালির ৮ ক্রোশ উত্তরে বৃহৎ নদীর নিকট উলুবেষ্টিত 
গ্রাম ( উলুবেড়িয়া)। উলুতৃণ এখানে অধিক মাত্রায় জন্মে, এই জন্ত এই নাম। এখানে 
দোকানে সকল সামগ্রী পাওয়া যায়, বিশেষতঃ এখানে বছ মত্ত বিক্রয় হয়। 

বৃদ্ধমণ্েশ্বরের অপর ( পশ্চাৎ) পারে ছয় যোজন দূরে হিজবী গ্রাম । তাত্রলিপ্ডের পশ্চিমে 
কেনমাল, এবং উত্বর-পশ্চিমে কাস্তজোটক দেশ । কাশ্তজোটকের নৈঝত কোণে ধান্তাদি- 
পূর্ণ তিন গ্রাম, শুদ্ধমুটি, জলমুষটি ও ভূমিমুি ( সুজামুটা, অলামূটা, ভূমামুট! )। এই তিন 
দেশের রাজা রঞ্জপুত্রজাতীয়। 7 | 

তাত্রলিপ্ডের পশ্চিমে বহু দুরে ময়নাদুর্গ ( ময়নাগড়)। তাঅলিপ্ের ভাষা “তুলিয়া 
তমুলুক* ( তাত্রলিগস্ত ভাষা তুলিয়া তমুলুক ইতি )। 

মানাঙ্কুরের এক ক্রোশ দুরে তেজঃপুর ( তাজপুর ) গ্রাম । এখানে বহু ব্রাহ্মণের বাদ। 
মানাক্ুরের সাড়ে তিন যোক্ষন দক্ষিণে মর্কটপ্রস্তর গ্রাম, এখানে স্ম্বাছ মুখশোধক কপূর্- 
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কতৃক ( কপুরকালি ) পাতা জগ্মে। ' তাত্রলিপ্ত দেশে অনেক 'দোবো? ' ভুমি আছে। এখানে 
খুব ধান্ত জন্মে । 
৬। যশোর 
রাজধানী চঞ্জচঞ্ডা (চাচর! ) যশোরে বিধ্যাত। এখানে ইষ্টক-নিশ্মিত মনোহর র্ 
আছে। চন্রচণ্ডার পরিধি এক ক্রোশ। এখানকার রাজা কায়ঙ্বজাতীয় শুকদেব। ইহার | 
_ এক ক্রোশ পূর্বে ভৈরব নদের পশ্চিমে নীলগঞ্ধ, এথানে বহু ব্যাপারী আছে।' বরাজাজ্ঞায় 
নীল"নামক জনৈক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের নিমিত্ত এই গঞ্জ স্থাপন করেন। নীলগঞ্জের তিন 
: ক্রাশ পূর্বে তারাগঞ্জ । তারানায়ী কোন রাঞ্জমহিধী স্বীয় নামে এই গঞ্জ স্থাপন করেন। 
তারাগঞ্রের এক যোজন পূর্বের বালুকা গ্রন্থী ( বালুস্বাগথী ) মহাগ্রাম। এখানে কৃষকের! বাস 
করে। ইহার পার্খে চিত্রা নদী এবং-পাচ ক্রোশ পূর্বে সর্বগ্রামশিরোমনি বাঞজগঞ্জ মৃহাগ্রাম। 
নৃূনগঞ্জের রাজা বলু রায় ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজগঞ্জের অর্ধযোজন পূর্বে মহামন্দপুর 
( মামুদ্গপুর )- পুরাকালে যবনের! ইহা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল । 

রাজধানীর, তিন ক্রোশ পশ্চিমে দেবালয়-সমদ্িত বিঙ্গরগুচ্ছ ( বিদরগাছ!) গ্রাম। 
ইহার এক যোজন পশ্চিমে সারসা গ্রাম। সারস নামে এক ধনী ব্যক্তি বহু বন কাটিয়া 
এই গ্রাম স্থাপিত করেন। দারসার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চারি ক্রোশ দূরে গদখ/ুলি গ্রাম । 
এখানে লোকের ঈগীপদ অর্থাৎ গোদ হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে। এখানকার ভূমি সর্বদা 
জলযুক্ত । এখানে বহু ধান্ত জন্মে, কিন্ত নানারকম পীড়া হয়।- সারসার এক যোজন পশ্চিমে 
কঘর ( কঘর]1) গ্রাম, এখানে নীচ জাতির বাস। 

চন্ত্রচণ্তা রাজধানীর আড়াই যোজন পশ্চিমে ছোড়িকা পুর ( চুটিপুর )। ইহা যশোরের 
সীমা; ইহার পরেই নবন্ধীপরাজের অধিকার । রাজধানীর এক ক্রোশ দক্ষিণে মৃণ্ডালি 
(মুড়ালি) গ্রাম । প্রভাপাদিত্য রাজ! এখানে যুদ্ধ করিয়া বহু শক্রর মুণ্ডপাত করিয়াছিলেন 
বলিয়া! এই নাম । বাঁজধানীর ছুই ক্রোশ দক্ষিণে গভীর শ্রোতযুক্তা1 ভৈরব নদী । 

মুণ্ডালির তিন ক্রোশ দক্ষিণে মাখালি গ্রাম। এখানে নীচজাতির মাথল, বড়াম, সুগ্র 
প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতার পূজা করে। মাথালির-সার্ধ যোজন দক্ষিণে আলির নগর (আলি 
নগর)। আলি নামক এক ভাগ্যবান্‌ যবন বু যত্রে এই নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 
আলিনগবের তিন-ক্রোশ' দক্ষিণে দক্ষিণাড়ি গ্রাম। প্রভাপাদিত্য রাজা বহু ব্রাঙ্মণকে 
কক্ষিণাদি দান করিয়া এই গ্রামে বাস করাইয়াছিলেন। এই জন্ক ইহার নাম দক্ষিপড্ডি। 
ইহার এক যোজন দক্ষিণে মহেঙ্গরপাশী। মহেশ্বর নামক প্রাচীন লিঙ্গ পূজা করিয়া লোকে 
ভবপাশ হইতে মুক্ত হয়--এই জন্ত ইহার এই নাম। ইহার চারি ক্রোশ দক্ষিপ-পূর্বে 
-. ইফবপুর পরুগণা। এই স্থানে যশোররাজ ইযুপূর্ণ তুণ সহ পদাতিকগণকে স্থাপত করিয়া 

ছিলেন বলিয়া এই নাম হইয়াছে। এক ক্রোশ পূর্ব-দক্ষিণে চন্দনীমল গ্রাম। ব্যায়ামবিদ্‌ 
| সল্লগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চম্দননামক ব্যক্তি কর্তৃক স্থাপিত হওয়ায় এই নাম। চন্দনীমলের 
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দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তিন ক্রোশ দূরে বি্বপুম্প! ( বেলক্ষুলা.) গ্রাম। এই গ্রাম দেবের 
প্রিয়। শিবতক্ত কর্তৃক বহু বিষবৃক্ষ রোপিত হওয়ার এই নাম। ইঞ্ার দক্ষিণ-পূর্ব এক ' 
যোজন দূরে ফুকিরহট্ট (ফকিরহাট ) গ্রাম । পুরাকালে এক সংসারবিরাগীর আদেশে এক 
বণিক্‌ এই গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছুই যোজন 
দুরে কচ্ছপ গ্রাম ( কছুমছা) পর্য্যন্ত যশোরের সীমা । এই গ্রামের পুফরিণীতে বহু কচ্ছপ 
আছে বলিয়া এই নাম। ছয় যোজন দক্ষিণে নয়াবাদ মহাগ্রাম। ইহার নিকট রূপসা নামক 
বৃহৎ নদী-_বর্ধাকাজে ইহা পার হওয়া কঠিন। মহারাজ প্রতাপান্িত্য কর্তৃক নয়াবাদ 
যশোরের দক্ষিণ সীমা নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। 

ইযধপুর পরগণায় খুলনা বিষয় ( খুলিনিয়া )। ইহার নিকট সেনের যাজ্জার ( সেনস্ত 
' বীধিকা)। রূপসা ও ভৈরবের সঙ্গমে সান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলে সর্বপাপ হইতে 
মুক্ত হওয়া যায়। . 

চন্দ্রচগ্ডার দশ যোজন উত্তরে পাবিত্রাক্ারক পাবনা গ্রাম । পাবনা চন্দনার (?) উত্তর 
সীমা ( উদীচী সীমা পাবনাহি চন্দনায়াঃ কৃতে নৃপ ৷) 

রাজধানীর এক যোজন উত্তরে খর্জ্জরীগভীর (খেজুরা গহেরপুর )। খজুবাদি বৃক্ষ ও 
গভীর কূপ আছে বলিয়া এই নাম। ইহার অর্ধ যোজ্জন উত্তরে ধবলছট্ট ( ধবলহাটি ) 
মহাগ্রাম যশোরে প্রসিদ্ধ । রাজ্রমন্ত্রী ধবল নিজ নামে এই গ্রাম ও হাট স্থাপন করিয়াছিলেন। 
ইহার তিন ক্রোশ উত্তরে চতুরাবেষ্টিত (চতুরাবেড়া) গ্রাম। এই গ্রামের ছুই ঘোজন 
উত্তরে ভৈমলোষ্ট (ভীমের টানা )--ইহা ছুই শত হস্ত উচ্চ সু মৃত্তিকান্ত,প । দিথিজয়ে 
প্রবৃত্ত ভীম ক্ষুধা নিবারণার্থে বন্ধনের জন্য এই পাকচুলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। 
ইহার পাঁচ ক্রোশ উত্তরে দ্বাদশবীধিকা (বার বাঞ্জার) গ্রাম। কোন রাঙ্গা গৃহস্থের সুখের 
জন্য ছ্বাদশবীথিক] স্থাপিত করিয়াছিলেন। এখানে পাষাণ-মান্দরে মহাবিস্তা কালিক! 
আছেন। ইহার এক যোজন উত্তরে নবগঙ্গার নিকটে বিনোদপুর গ্রাম-কৃষি বাণিজ্যের 
কারণ অধিবাসীরা আনন্দিত ( বিনোদিন ) থাকায় গ্রামের এই নাম। ইহার চাবি ক্রোশ 
উত্তর-পশ্চিমে বৃহৎ শতখালি (শৎখানি) গ্রাম। ইহার অর্ধ যোজন উত্তরে তেজপুর 
(তাজপুর)। ইহার হুই যোজন উত্তরে প্রসিদ্ধ বাক্ুয়িবারসা ( বারুইবারসা ) গ্রাম । 
এখানে ভাম্ুলবিক্রয়ী বহু বারুজীবী ও ব্রাহ্মণ বাল করে। ইহার এক যোজন উত্তরে ব্যাপ্র- 
খালি (বেগুয়াখালি) বিষয়। ইহার নিকটে বারসাহী নদী। ব্যান্রধালি গ্রামের পাচ 
ক্রোশ উত্তরে দক্ষিপাবাটিকা গ্রাম । এই গ্রামের নিকট চন্দনা নদী। এই নদীতে স্নান 
করিয়া অমাবন্তার রাত্রে গ্রামস্থিত কালীমৃ্তির নিকট তাস্ত্রিক মতে চক্র করিলে সিদ্ধি হয়। 
অনেক মন্তপাযী দুরাচার ব্যক্তি নানাঙ্জাতীয় গৃহস্থের পত্রী সহ স্থরা পান করিয়া কালীর নিকট 
তান্ত্রিক মতে নানা অনুষ্ঠান করে। এই গ্রামের সরোবরের জলপান মাত্রে শুলাজীর্ণ রোগ 
সাবে। 

দক্ষিণাবাটার উত্তর-পশ্চিম কোণে এক যোজন দুরে স্থবর্ণপুর ( হ্বনাগপুর )। ষশোরযরাজ 
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বহু: অলঙ্কার প্রস্তুত করাইয়া সন্ধ্ট হইয়া হ্বর্ণকারকে এই গ্রাম দান .করিয়াছিলেন। 
ইহার আড়াই যোজন উত্তরে খগজন (খাগজানা ) গ্রাম। যশোররাজ প্রাণহিংসক পক্ষি- 
গণকে বধ করায় এই নাম।. এক যোজন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মাধবপুর গ্রাম, এখানে, ৩৬ 
জাতির ধনাঢ্য গৃহস্থ বাস করে। এখানে বক্তোদকা ( বেডুয়াদ ) নামে গভীর দী্িকা আছে। 
মাধবপুরের অর্থ যোজন উত্বর-পশ্চিমে পামসা ( পাংশা ) গ্রাম, ইহা নীচক্জাতির নিবাসস্থল ৷ 
রাজধানীর তিন ক্রোশ দক্ষিণে এরগ্ড গ্রাম। রাজা বল্লভ রায়ের আজ্ঞায় মানসিংহের 
সহিত যুদ্ধ করিয়া বহু অধিবাদীর মৃত্যু হয় এবং তাহাদের স্ত্রী বিধবা (রণ্ডা) হয়, এই জন্ত 
এরগু এই নাম। .অথবা রগুবৃক্ষাদ্ির বন ছেদন করিয়া এই গ্রাম স্থাপিত হয় বলিয়া এই 
গ্রামের নাম এরগু । ইহার ছুই যোজন দক্ষিণে খেদপল্পী ( খেদপাড়া )। এখানকার লোক 
সর্বদাই খেদাস্বিত। কারণ, এই. গ্রামের এক প্রকাণ্ড নিশববৃক্ষে ব্ষাদত্ত নামক এক ভূত সর্বদা 
. লোকগণকে পীড়ন করে। ইহার এক যোজন দক্ষিণে শহ্তশালী বাকড়! বিষয়। এথানে 
কোন ব্রাহ্মণ দৈবশক্তির প্রভাবে চতুঃযষ্টি কলাবিষ্থা শিক্ষা করিয়াছিলেন, একস্ত ইহ! বাকল! 
নামে বিখ্যাত। এই গ্রামের পার্শ্বে নদীতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ ঈ্গীপদ ( গোদ ) হয়। 

" বাকড়া গ্রামের পাচ ক্রোশ দক্ষিণে কদলীগুচ্ছ ( কেড়াগাছি ) গ্রাম । ইহার এক যোজন 
দক্ষিণে ইচ্ছামতী নদীর নিকট কুসদ ( কুশত্বীপ ) পরগণা । এখানে রাঢ়ীয়, বৈদ্দিক, বিশেষতঃ 
কুলীন বন ব্রার্মণের বাস । এখানে বন্ু পত্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণ 
সিদ্ধান্ত বিধ্যাত ৷ কুশহীপ, নলঘ্বীপ ও নবঘীপ্ল্লাসী - পঞ্িতগণের মধ্যে কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত 
সিদ্ধান্তশিরোমণি। তিনি ১৪৬০ শাকে (১৫৩৮ খৃঃ অঃ) কুশঘীপে বিরাজ করেন। 
(যষ্টিবেদেন্দু সংখ্যে চ বৎসরে ব্যত্যয়ে নৃপ । পণ্ডিতঃ কৃষ্ণসিদ্ধাস্তঃ কুশঘ্ীপে বিরাজতে ॥) 

কুশদ্বীপ্রে তিন যোজন দক্ষিণে -সোদরপুর (সোদপুর) গ্রাম। ইহার অর্ধযোজন 
দক্ষিণে ক্রোশপরিমিত টাকিগ্রাম , এখানে গুহজাতীয় কায়স্থের বাস বল্লালরাঁজি, প্রথমে 
ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্ত স্থাপিত করিয়া তৎপর কায়স্থগণের কৌপীন্তপ্রথার প্রবর্তন করেন). 
ঘোষ, বন্থ ও মিত্র উপাধিধারিগণ রাঢ় দেশে এবং গুহ উপাধিধারী ব্জদেশে যশোরে বিখ্যাত । 
টাকীর গুহগণ পারসীক ফাবনী বিস্তা-পারদর্শী ও মসীজ্জীবী। মণ্ডলেশ্বর গুহগণ যবনগণের 
মন্ত্রী। টাকীর গৃহে গৃহে শিবলিঙ্গ ও মন্দিরে ম্জলচণ্তী দেবী। গুহজাতিরা সর্বদা মদ্য 
মাংস গ্রহণ করেন। যবনের! তাহাদিগকে চতুর্ধরী উপাধি দিয়াছেন, তাহারা টাকীর চৌধুরী . 
নামে প্রসিন্ I pb 

" দুর্লভ গুহ মজুমদার নামক মসীবিদ্যাপরায়ণ এক ব্যক্তি চন্দর্থীপ হইতে আসিয়া টাকী- 
গ্রামে বাস করেন। তিনি মণ্ডলেশ্বর ও কবলাগ্রামের অধিপতি হওয়ায় গ্রজ্জাগণের. নিকট 
কর ও মর্ধ্যাদা লাভ করিয়া ‘চৌধুরী’ নামে আখ্যাত হন। ছূর্লভের পুত্র ভবানীদাস ; 
ভবানীদাসের পুত্র কৃষ্ণদাস । কৃষ্ণদাসের পাচ পুত্র--বধুনাথ রায়, রামদেব রায়, রত্রেশ্বর রায়, 
বাধাকাস্ত রায়, কেশব রায় । বঘুনাথের পুত্র বামনাথ, তৎপুত্র রামশরপ। তাঁহাদের বংশের 
বহু লোক টাকীগ্রামে বাস করে। 


৫৪পবর্ষ] রা দেশীবলিবিরৃতি., | ১৭ 


চন্্রচড়ার দক্ষিণভাগে যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীর পার্শ্বে টাকিগ্রীম। এই ছুই নদী 
দক্ষিণ 'দিকে প্রবাহিত হইয়া কাতুল! গ্রামের পাশে মিলিত হুইয়াছে। এই গ্রামে বহু 
কায়স্থের্ধবাস। যশোরে এই গ্রামের তুলনা নাই, এই অন্য গ্রামের নাম কাতুলা। কাতুল! 
গ্রামের পার্শে যমন] ও ইচ্ছামতী নদী । | 

টাকিগ্রামের ১ যোজন পূর্বের বৈষ্ণবগণের বাসস্থান দেহহট ( দ্েহাট!) মহাগ্রাম। নাড়া 
নামে কথিত নিত্যানন্দ প্রভুর বার শত ভক্ত গোৌড়বদে মাছে. নাড়ামভাবলম্বী নারীর 
সংখ্যা তের শত। দেহট্রে গোকুল নামক নাড়া মহাস্তের, পাট বিখ্যাত ( গোকুলদাস 
নাড়ার পাট )। 

টাকিগ্রামের উত্তর-পূর্বকোণে আড়াই ঘোজন দূরে ঈশ্বরীপুর (ঈশ্বরপুর )। এখানে 
যশোরেশ্বরী দেবী ছাছেন। সভীর হস্ত ও পদঘ়্ এখানে পড়িয়াছিল। লোকে বশোরেশ্বরীর 
আরাধনার ঘারা অসাধ্য লাধনের অন্ত সম্বংসর নখ ও লোম ধারণ করে এবং কামনাপিদ্ধির 
জন্য জিহ্যাদি ছেদন করে। এখানে শিমুঙ্গীজাতির বাস। lk 

স্থন্দরবন বা বাদাত্ৃমিতে ব্যাদ্রাদি বাস করে। ইহার বিস্তৃতি শত যোজন । এখানে 
রায়য়ঙ্গল! নদী । 

“টাকিগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে a যোজন দূরে রাজধানী ধৃঘ্--ইহার পার্শে 
ইচ্ছামতী নদ্লী। এইখানে প্রতাপার্িত্যের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মানলিংহ কর্তৃক 
প্রতাপাদিত্যের পরাজয় ও মৃত্যু এবং কচুবনে লুকায়িত বসন্তরায়পুত্র RET রাজ্য প্রাধধি 
প্রভৃতি সংবাদ আছে। 


৭। আলাপ সিংহ 


আয়াম নদীর তীরে রাজধানী মুক্তাগচ্ছ। শ্রক্ব্চাচার্য্য ইহার প্রথম রাজা। তাহার 
পুত্র হবাচার্ধ্য। রাজধানীর পূর্বে বিষ্ণুদাগর । তিন যোঙ্জন পশ্চিমে জলদাহি (জলপাহির 
পাহাড়) পশ্চিম সীমা । মুক্তাগচ্ছের তিন ক্রোশ পশ্চিমে রবায়কাণ্ড গ্রাম। তাহার দেড় 
ঘোঞ্জন পশ্চিমে ঘর্ঘরা রামচন্্রপুর (ধগাপুর রামচন্দ্র )। ইহার ছুই যোজন পশ্চিমে গাপতম্লী 
পার্শ্বে বর্ণ্যাধার (বর্ণার ) নদী । চারি ক্রোশ-পরিমিত বড়িল বীল, তাহার নিকট 
ভাবাল গ্রাম। 

রাজধানীর তিন যোজন পূর্বের র্ষপু্ নদী দক্ষিণ-বাহিনী। রাজধানীর এক যোঙ্জন 
পূর্ব বার্তাকুবাটিকা (বাগ্তনবাটা )--নানা রংয়ের বার্তাকু হয় বলিয়। এই নাম। 

মুক্তাগচ্ছের দেড় যোঞ্জন পূর্বের কুস্তকারপন্লী (কুমারপাড়া )। ইহার পার্শ্বে সত্তা 
নদ্বী বশ্মিগ্রামে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। 

রাজধানীর. ৬ ক্রোশ (রস ক্রোশ ) পূর্কো পর্ববতের নিকট ও বর্ণা। নদীর পার্শ্বে ভাবালো! 
গ্রাম, এবং- দেড় যোজন দক্ষিণে কুহুমাড়ি। কুম্থমাড়ির ছুই ক্রোশ দক্ষিণে পঙ্ডিতবাটা, 
ইহার অর্চযোজন দক্ষিণে-শিবগ&--ইহার ছুই ক্রোশ দক্ষিণে-কাঠহ্র্গ ( কাটগড় )। 


৩ 


১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা . .. [১ সংখ্যা 


মুক্তাগচ্ছের উত্তর-পশ্চিম কোপে তিন ক্রোশ দূরে ইনাতো গ্রাম-ইহার ছুই ক্রোশ 
উত্তর-পশ্চিমে কান্দার গ্রাম। রাঁকধানীর (১) ছুই যোজন উত্তরে অষ্টধারে! ( অবধার ) 
মহাগ্রাম উত্তর সীমা, (২) অর্ধযোজন উত্তরে শিরধালি নদীর নিকট শশকগ্রাম (শ্শাকল ) 
_ এবং (৩) পাঁচ ক্রোশ উত্তরে বাটাকা গ্রাম। ব্রহ্মপুত্রের এক যোজন পশ্চিমে নাসিরাবাদের 
পার্শ্বে বার্তাকুবাটিক1 (বাগুনবাড়ি )। নাসিরাবাদ বহু মৎস্ত ও তেজপত্র পাওয়া যায় । 


৮। মানাভ দেশ 
* বাড় দেশে মানাভ বিখ্যাত! যোগিঞআজাতীয় মহেত্দ্রনারায়ণ রাজা পুরাকালে এখানে 
মৃত্তিকাময় দুর্গ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন। মানাতের এক যোজন পূর্বের ছিন্ধাঙ্কনা ( ছিনা 
আকনা) গ্রাম। ইহার একচতুর্থ ক্রোশ পূর্বে সরগৃতী নদীর সমীপে বালড়গ্রাম । 
সরব্বতী নদী তত্র যাতি ঘর্ষিণবাহিনী। 
পুস্প! তোর়হীন। বর্ধাজপপ্রপুরিত1। 

বলড়ার দেড় ক্রোশ পূর্ষে সপ্তগ্রাম, এখানে বৈস্তজ্াতির নিবাল। পুবাকালে ইহার 
অন্থ্ঠরাজার এক স্ত্রীর গর্ভে এককালে (যুগপৎ) সপ্ত পুত্র জন্মে, এই জন্য সপ্তগ্রাম নাম 
অথবা এক বণিকের সপ্ত পুত্রের মৃত্যু হেতু এই নাম হয়। ইহার নিকট মামুদ্াবাদ। 
সপ্তগ্রামের ছুই ক্রোশ পূর্বে ভাক্মীরখীর নিকট জিবেণী গ্রাম । | 

সরশ্বতী, জাহ্নবী ও যমুনা প্রয়াগে মিলিত হইয়া প্রবাহিত হয়। নানা দেশ অতিক্রম 
করিয়া গৌড় ও অঙ্গের সদ্ধিভূমি রাজমাল! পার হইয়া গৌড়নগরী প্রাপ্ত হয়। তার পর 
শব্ধাস্থরের বিড়ম্বনায় সৌতিক গ্রাম হইতে দক্ষিণ দিকে যায়। কিন্তু যে সমুদয় নদী 
পথিমধ্যে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহার! পৃথক্‌ হইয়া পূর্বদিকে প্রবা।হত হয়। 
গঙ্গার লী পদ্মার নামে ইহার নাম পদ্মাবতী হয়। | 

মৌরস্তুধাবাদ, বুধপল্লী, সোমপল্লী, পলাশগ্রাম, কণ্টকনগর, নবন্বীপ প্রভৃতি পার হইয়া 
জিবেণীতে তিন ধারা পৃথক্‌ হয়। 

মানাতের (১) তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্বের মন্দার নামক গৌড়ভূমির বিখ্যাত স্থান) 
(২) এক যোজন উত্তরে বেলাভাবয়িজি মহাগ্রাম ; (৩) তিন ক্রোশ পশ্চিমে বর্ছমান 
মহাগ্রাম ; (৪) দেড় যোজন দক্ষিণে পাল্নানো মৃহাগ্রাম (পাওলান ); (€) পাচ ক্রোশ 
উত্তর-পশ্চিমে বড় ( বড়?) ও ক্ষুদ্র বেলুনগ্রাম ; (৬) দেড় যোজন উত্তর-পূর্বে পেডুয়াপরগণা। 
মান্দারণে জীর্ণ দুর্গ আছে। 


৯। বৰ্দ্ধমান 
বর্ধমানের চারি যোজন দক্ষিণে গরিষ্ঠ গ্রাম দক্ষিণ সীমা । ইহার চারি ক্রোশ পূর্বে . 
শঙ্খ নদীর (শাস্কারা নদী ) নিকট আম্রডাঙ্গর। এই গ্রামে বিধ্যাত বাড়ীয় ঘটকগণ 


বাস করেন। শাকারা নদীর এক ক্রোশ পশ্চিমে বালুক। দেয়ানগঞ্জ (বালি দেওয়ানগঞ্জ )। 
ইহার দক্ষিণপশ্চিমে উদ্য়রাজপুর--তাহার তিন ক্রোশ দক্ষিণে পুরুফি গ্রাম । 


৫৫শ বর্ষ ] দেশাবলিবিবৃতি ১৯ 


১০। বিষ্ণুপুর 

দারিকেশী নদী পর্য্যস্ত মলভূমি ধর্মবচ্দিত। জঙ্গলে আবৃত বিষ্ণুপুরীর রাজগণ 
বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ। বীরসিংহ মহারাজা তথায় প্রস্তর-মন্দির ও দুর্গ নির্শ্মাণ করিয়াছিলেন। 
তাহার “বংশীয় দুর্জ্জনসিংহ বিষ্ণুপুর নগরী স্থাপন করেন। রাজধানীর ছই যোজন দক্ষিণে 
শিরাবতীর নিকট বকত্বীপের সীমা । বকন্বীপের ১ যোজন পূর্ব্বে মঞ্গলীপত্র দেশের রাজা 
বৈনায়ক। বিষুপুরের ১২ যোজন দক্ষিণে মাঞ্ীগ্রাম, এখানে রজপুত্রের৷ শাসন করে 
(রজপুত্রভৃৎ )। ইহার দক্ষিণে সাকটাক্ষ নামক () রামকৃষ্ণের মন্দির, বিষ্ণুপুরের ২২ 
যোজন উত্তরে ত্বর্ণমুখ্য গ্রামে তস্তবায়ের বাগ। রাজধানীর ২ ক্রোশ উত্তরে পক্ষিলা নদী । 
বিষুপুরের সার্ঘ তিন যোজন পশ্চিমে কাননমধে ছাতনা নামক রাজধানী । বিষ্ণুপুরের 
এক ক্রোশ পশ্চিমে বেব্রবতীর পার্থভাগে রামসাগর। তাহার নিকট বনমধ্যে নাপুড়াখ্য 
প্রাচীন শিবলিল। ইহা হইতে তিন ক্রোশ দূরে অন্ধকগ্রাম ( ত্দ৷)। ইহার দুই ক্রোশ 
উত্তরে গামিভ। গ্রামমধ্যে বাস্থলি নামে দেবী। ইহার এক যোজন উত্তরে বালিয়া তো (?)- 
টকগ্রাম-_এখানে বহু কায়স্থ জাতির বাস। রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব তথায় 
বাদ করেন। অন্ধক গ্রামের, এক যোজন পশ্চিমে কজ্জলা নদীর তীরে-লোহপন গ্রাম। 
ইহার অর্ধ যোজন পশ্চিমে বাগী নদীর নিকটে কোটালপুর মহাগ্রাম। বাগী নদীর ছুই ক্রোশ 
পশ্চিমে ভূতেশ গ্রাম। ভূতেশের এক ক্রোশ পশ্চিমে বনের নিকট বাঙ্গলা গ্রাম। 
রাজধানীর তিন যোক্জন পূর্বে খাটুল গ্রাম পর্যন্ত পূর্ববসীমা। রাজধানীর ছুই যোজন পূর্বে 
কুতৃহল নামক পুর। কুতুলপুরেব এক যোজন পশ্চিমে জয়পুরি বিষয় । গোপালপুরের 
নিকট কালিন্দী দক্ষিণে অর্ধ ক্রোশ-পরিমিতা যমুনা দীঘি। পূর্বে কৃষ্ণসিংহ্‌ কর্তৃক খনিত 
কষ্কনীঘিকা! (কষ্চবাদ )। ইহার দক্ষিণে শ্যামদীঘি। তাহার দক্ষিণে রাজহুর্গের নিকট 
তালবাদ (বা লালবাদ ) দীর্িকা। মৃণ্ময় ছুর্গমধ্যে রাজবাটী দেবালয় প্রতৃতি-সমন্থিত 
চতুঃক্রোশ-বেষ্টিতা পুরী । কার্তিক পৌর্ণমাসীতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীল| হয়। পর্বতাকার 
বালমঞ্চ ভিন শত হ্বারসংযুক্ত । 


১১। বরেন্দ্র ছেশ 

বরেজ্রমধ্যবর্তী রাজধানী নাটোর সর্বদেশবিশ্রত। গোড়বঙ্রবরেন্দ্রে ব্রাহ্মপগণের 
তিন শ্রেণী। রাঢ়ী, বারেন্ত্র, বৈদিক, তিন শ্রেণীর বহু ব্রাহ্মণ আছে। বেগবতী পদ্মা নদীর 
পূ্ধবভাগে বরেল্দরভূমে রাজা বল্লাল বহু ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিজেন। এই জন্য গৌড়মণ্ডলে 
বরেজ্ঞরশ্রেণী বিখ্যাত। প্রথমে কালিকুমার নাটোরের রাজা হন। বিজ্রোহী হওয়ায় তিনি 
যবনকর্তৃক নিহত হন। শ্লেচ্ছ রাজা স্বয়ং সপ্ত রাত্রি তাহাকে বিষ্ঠাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া 
হত্যা করেন। শোকে তাহার পিতার মৃত্যু হয়। তৎপর দৌহিত্র রামজীবন নাটোরের 
বাজ! হন। ভদ্ংশীয় রামকাস্ত অর্ধকোটীও () রাজা হন ( কোটার্ছস্ত নৃপোভবৎ )। তিনি 
মনোহর রাজপুরী নির্াণ করিয়া জয় ভবানীকষ্ণের মৃত্তি ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। 
নাটোরের পরিধি চতুঃক্রোশ ! 


২ সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকা [ ১ম-২য সংখ্যা 


মাপিক্যময়ী ঝাজ্বী চ ভাগিনেয়ী নৃপস্ত চ। 
. কালীকুমারঃ নৃপতেঃ প্রস্থতঃ রামকাস্তকঃ ॥ 

নাটোরের চারি যোজন পশ্চিমে নারদের নিকট পুটিয়া রাজধানী । ব্রাহ্মণ অনৃপনারায়ণ 
ইহার প্রথম রাঞ্জা। অর্ধযোজন বিস্তীর্ণ এক যোজন বোষ্টিত রাজধানী । এখানে গোঁবিন্দের 
ইষ্টক-নিশ্মিত মন্দির । ফাল্ন-পৌর্ণঘালীতে -দোলযাত্রা হয়। শ্রাবপ-পৌর্ণমাসীতে 
বাখাকষ্চের দোলন হয় । মন্দিরের নিকট তিনটি মণ্ডপ আছে। j 

রাজধানীর ২ যোজন পশ্চিমে পদ্মাবতীর নিকট- আখেরীগঞ্জ। পুটিয়ার সার্ধযোজন পূর্বে 
চম্পালা () বিষয়ে অনেক বন্দর আছে। এখানে বরোলা নদী (বাপিল1) পূর্বগামিনী 
( বড়নদীতি ভাষায়াং )। নাটোরের অষ্ট যোজন পূর্বে পদ্মা নদীর পূর্বব পারে জাফরগঞ্জ 
(নাটোরের ) পূর্ববসীমা ।' জাফর নামক যবনকর্তৃক ইহা নিশ্নিত হইয়াছিল। রাজধানীর 
আট যোজন পূর্ব্বে কাকমারী নগর ও পরগণা। নাটোরের তিন যোজন পূর্বে চরণবীলের 
নিকট হটটিপাল মহাগ্রাম। চরণবীল এক যোজন পরিমিত, সর্বদাই জলপূৰ্ণ, ইহাতে নানা 
নদনদী মিলিত হইয়াছে । 

নাটোর হইতে (ক) ছুই যোজন পূর্যে হরিপুর । (খ) আট যোজন দক্ষিণে নাজিরপুরী-_ 
পাবনা (পাবনাধ্যা পদ্মাবত্যা সমীপতঃ)। (গ) চার যোজন- দক্ষিণে কৌঙিকা ও 
নবপল্পী, এই ছুই গ্রাম ( কোষ্টিয়া, নপাড়া )। (ঘ) তিন যোজন দক্ষিণে মাধপুর বৃহদ্গ্রাম। 
ভাছুড়ীবাভিকা-মধ্যে মৃত্তিকার তলে অনেক স্বর্ণ ষক্ষেরা রক্ষা করে। (ও) সার যোজন 
উত্তরে দীনাজিপুর | (চ) দেড় যোজন উত্তরে বাস্থুদেবপুর করতোয়া! নদীর নিকটে । 

বান্থক্নেবপুরের ছুই যোজন উত্তরে গুড় নদীর পার্শ্বে গুড়নবী (গুষ্$ন)। গুড় নদীর 
দেড় যোজন উত্তরে কচ্ছপপুর (কাছিমপুর )। এখানে বহু কুলীনের বাস। ইহার দেড় 
যোজন উত্তরে যমূনা নদীর নিকট বালুকাগৃহ (বালুঘর ), ইহার আট ক্রোশ উত্তরে যমুনা 
নদীর নিকট বলিহর। নাটোরের তিন যোজন উত্তরে ভবানীপুর । সতীষ্কেবীর নব (1) 
অঙ্গুলী এখানে পড়িযাছিল। এই সিদ্বপীঠে বহু সিন্ধের আগমন হয় । এখানে বহু মন্দির 
আছে (ভবানীর ধ্যান )। নাটোরের পার্খভাগে বৃহৎ বরোলা নদী । নীচ নটজাঁতি তথায় 
বাশ করে। 

১২। সাধারণ মন্তব্য 

দেশাবলিবিবৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র দেওয়া হইল। এই গ্রন্থে ষে সমুদয় গ্রাম ও নগরীর 
উল্লেখ আছে, তাহার কতকগুলি সুপরিচিত এবং কতকগুলি শ্বল্পপরিচিত অথবা অজ্ঞাত। 
স্থানীয় অনুসন্ধান করিলে হয় ত অনেক গ্রামের সন্ধান পাওয়া যাইবে । এ বিষয়ে কেহ কোন 
তথ্য জানাইলে বিশেষ অঙ্ুগৃহীত হইব । কারণ, প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করিবার ইচ্ছা আছে । 


বাংল! সাময়িক-পত্র 


১২৭৯--১২৮১ সাল ( ১২ এপ্রিল ১৮৭২--১২ এপ্রিল ১৮৭৫) 


শ্ীব্রজেক্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


গত বারে ১২৭৫-৭৮ সালে প্রকাশিত বাংলা সাময়িক-পত্রগুলির একটি কালাহ্থক্রমিক 
তালিকা! দিয়ছি। অনবধানতাবশতঃ একখানি মাসিকপত্রের নাম এই তালিকায় বাদ 
পড়িয়াছে; উছা ঢাকা সুলভ প্রেসে মুদ্রিত একখানি গল্পের কাগজ, নাম-_ধ্যকেতু” 
প্রথম সংখ্যার গ্রকাশকাল-_৩১ শ্রাবণ ১২৭৮ (১৫ আগষ্ট ১৮৭৯)। মুক্রাকরপ্রমাদবশতঃ 
‘রস-তরঙ্গ’ পত্রিকাথানির নাম 'রসরঙ্গ' মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ৭৩ দ্রষ্টব্য )। 

বর্তমান প্রবন্ধে ১২৭৯-১২৯১ সালে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলির কথা ধারাবাহিক- 
ভাবে আলোচিত হইবে। 
বজদর্শন (মাসিক)। বৈশাখ ১২৭৯ ( ১২ এপ্রিল ১৮৭২ )। 

১১৭৯ সালটি নানা কারণে বিশেষভাবে প্বরণীয় । এই বৎসর বৈশাখ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব । রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “বক্কিমের বঙ্গদর্শন 
আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুঠ করিয়া লইল ৷” সে-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকবর্গের রচনা 
ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত প্রথম সংখ্যায় “পত্র সুচনা”য় বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, 
তাহা উদ্ধারযোগ্য । তিনি লেখেন :_ * 

“আমরা ইংরাক্ধি বা ইংরেজের দ্বেষক নহি । ইহা! বলিতে পারি যে ইংরাজ্ হইতে এ দেশের 
লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান । অনস্ত-রত্ব-প্রস্থতি ইংকাজি 
ভাষার যত অঙুশীলন হয় ততই ভাল । আরও বলি, সমাজের মঙ্রল জন্ত কতকগুলি সামাক্ষিক 
কার্য রাব্দপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়াও আবশ্যক । আমাঁদিগের এমন অনেকগুলিম কথ! 
আছে, যাহা রাজপুরুষদ্িগকে বুঝাইতে হইবে । সে সকল কথা ইংরাক্গিতেই বক্তব্য । এমন 
অনেক কথা আছে, যে তাহা কেবল বাঙ্গালির অন্ত নহে ; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া 
" উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা 
জাতি একমত, একপরামর্শী, একোভোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই । এই মতৈক্য, এক- 
পরামশিত্ব, একোন্তম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয় ; কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে । 
বাঙ্গালি, মহারাধী, তৈলঙ্গী, পপ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা! । এই রজ্ছুতে 
ভারতীয় এঁক্যের গ্রন্থি বাধিতে হইবে । অতএব যত দুর ইংরাজি চলা আবশ্তক, তত দুর চলুক । 
কিন্ত একেবারে ইংরেজ হইয়া বসিলে চলিবে নাঁ। বাঙ্গালি কখন ইংরাজ্ব হইতে পারিবে না । 
বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজ্দ অনেক গুণে গুণবান্‌ এবং, অনেক সুখে সুখী ; যদি এই তিন কোটি 
বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরান্ত হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না! কিন্ত তাহার কোন 
সম্ভাবনা নাই; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংবাঁজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, 
ইংরান্দি কেবল আমাদিপের স্ৃত সিংহের চর্খন্বরূপ হইবে মান্্। ডাক ভাকিবার সময়ে বর' 
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পড়িব। পীচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইযা উঠিবে না। 
পিল্চী পিতল হুইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরমধী সুন্দরী যুত্তি অপেক্ষা, কুৎসিত! বভনারী 
জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষ! খাঁটি বাঙ্গালি ম্পৃহনীয় | ইংরাজি লেখক, ইংরাজি 
বাচক, সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কথন খাঁটি বাঙ্গালির সমুত্তাবের সম্ভাবনা নাই । খত দিন 
না সুশিক্ষিত জ্ঞানবস্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গাল! ভাষায় আপন উক্তি সকল বিত্ত করিবেন, তত দিন 
বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। 

এ কথা ক্ৃতবিদ্ভ বাঙ্গালিরা কেন যে বুঝেন না, তাহা বলিতে পারি না । যে উক্তি ইংরাজিতে 
হয়, তাহ! কয় জন বাঙ্গালির হৃদয়ঙ্গম হয়? সেই উক্তি বাঙ্গালায় হইলে কে তাহা হৃদয়ত না 
করিতে পাবে? ষদি কেহ এমত মনে করেন, যে সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল দুশিক্ষিতদিগেরই 
বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্ত সে সকল কথা নয়, তবে তাহার! বিশেষ ভ্রান্ত । সমগ্র বাঙ্গালির 
উন্নতি ন! হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই । সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কশ্মিন্‌ কালে 
বুঝিবে, এমত প্রত্যাশ| করা যায় না । কম্মিন কালে কোন বিদেঞ্সয় রাজ! দেশীয় ভাষার পরিবর্তে 
আপন ভাষাকে 'সাধারপের বাচ্য ভাষা করিতে পারেন নাই | সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত 
মা হুইবে, তাহা তিল কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, ব! শুনিবে না। এখনও শুনে না, 
ভবিস্ততে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, সে 
কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই ৷--- Ee 

বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালির অনাদরেই, চান অনাদর বাঁড়িতেছে।, সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালির! বাঙ্গালা রচনায় বিযুখ বলিয়া গুশিক্ষিত কাঁঙ্গালি বাঙ্গালা রচনা পাঠে বিমুখ | সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালির! বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, সুশিক্ষিত বাঙ্গালির! বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ । 

আমরা এই পত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালির পাঠোপযোগ করিতে যত্ব করিব ।--* হি াৰামিদের 
প্রথম উদেস্য । 

দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিষ্ সম্প্রদায়ের হত্তে, আরও এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, 
তাহারা ইহাকে আপনাদিগের বার্তাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন| বাঙ্গালি সমাজে ইহা তাহাদ্িগের 
বিদ্তা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তৌৎকর্ষের পরিচয় দিক্‌ । তাহাঁদিগের উক্তি বহন করিয়া, 
ইহা বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচার করুক । অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালি বিবেচনা করেন, যে এরূপ " 
বার্থাবফের কতক দূর অভাব আছে। লেই অভাব নিরাঁকরণ এই পত্রের এক উদ্দেশ্য । আমরা 
যে কোন বিষয়ে, যে কাহারও রচনা, পাঠোপযোদী হইলে সাদরে গ্রহশ করিব । এই পত্র, কোন 
বিশেষ পক্ষের সমর্থন অন্ত, বা কোন সন্প্রদায়বিশেষের মঙ্গল সাধনার্থ সুষ্ঠ হয় নাই । 

আমর! ক্কতবিভদিগের মনোরপ্রনার্থ যত্ত পাইব বলিয়া, কেহ এক্সপ বিবেচনা! করিবেন না, যে 
আমরা আপামর সাধারণের পাঠোপযোগিতা সাধনে মনোযোগ করিব না। যাহাতে এই পন্প 
_ সব্ধজনপাঠ্য হয়, তাহ! আমাদিগের বিশেষ উদ্দেন্ঠ ।--- 

অনেকে বিবেচনা করেন যে, বালকের পাঠোপযোগী অতি সরল কথা ভিন্ন, সাধারণের 
বোধগম্য বাঁ পাঠ্য হয় না । এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, 
তাহাদিগের রচনা কেহই পড়ে না। যাহা সুশিক্ষিত ব্যক্তির পাঠোপযোগী নহে, তাহা কেহই 
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পড়িবে না । যাহা উত্তম, তাহা! সকলেই পড়িতে চাহে; যে না বুঝিতে পারে, সে বুঝিতে যত 
করে। এই যত্বই সাধারণের শিক্ষার মূল ।--- 

তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহাদয়ত! সম্বন্ধিত হয়, আমরা 
তাহার সাধ্যাহ্সারে অনুমোদন করিব । আরও অনেক কাজ করিব বাসনা করি ।”**" 


বিজদর্শনে'র বিভিন্ন খণ্ড গুলি এই ভাবে প্রকাশিত হয় £- 
১২৭৯-১২৮২ সাল -*. ১মা৪র্ঘ খও-*"বক্কিমচন্ত্র-সম্পাদিত 
১২৮৪-১২৮৫ সাল. ৮ ৫ম৬ষ্ঠ খণ্ড, '*সঞ্জীবচন্ত্র-সম্পাদিত 
১২৮৭ se এম থণ্ড & 
১২৮৮, বৈশাখ-আস্বিন ---  চম খঙ. ঞঁ 
১২৮৯১ বৈশাখ-চৈত্র :.-- ৯ম খণ্ড। ঁ 
Fe ১২৯০, কাধিক-মাঘ তি চন্দ্রনাথ বঙ্গুর উৎসাহে শ্রীশচন্ত্র মজুমদার ইহার 
সম্পাঘন-ভার গ্রহণ করিষাছিলেন । 


মধ্যস্থ (সাপ্তাহিক...) ২ বৈশাখ ১২৭৯ (১৩ এপ্রিল ১৮৭২)। 

‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশে সমসময়ে মনোমোহন বসুর সম্পাদকত্বে ‘মধ্যস্থ’ নামে সাপ্তাহিক 
পত্র প্রচারিত হয়। ইহার ১ম সংখ্যার প্রকাশকাঁল-_২ বৈশাখ ১২৭৯। পত্রের শিরোভাগে 
নিয়োষ্কৃত,শ্লোকটি শোভা পাইত £__ 

নবীনভাবাচ্চপলাশ্রবান্নবেহক্ষবীয়সোপীহ চিরাগত-প্রিয়ান্‌। 
নিরীক্ষ্য ভিন্নপ্রকুতীনসূনতঃ মধ্যস্থ ইথং যততে সমন্বয়ে ॥ 


প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের “প্রয়োজন ও উদ্দেস্ত” সম্বন্ধে সম্পাদক যাহা লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধত করিতেছি ₹_ 

“আমি কোনে! পক্ষের পক্ষ কি বিপক্ষ হইতে আসি নাই ; কাহারে। সহিত প্রণয় বা বিবাদ 
করিতে আসি নাই ; ব্যক্তিবিশেষকে তোষামোদ বা ল্েষাস্ত্রের লক্ষ্য করিতেও আসি নাই; আমি 
আমোদজনক নীতি-প্রসঙ্গের সঙ্গে এক পক্ষকে এই কথা বলিতে আসিয়াছি__এই চীৎকার করিতে 
আপিয়াছি--এই ধোছ।|ই পাঁড়িতে আসিয়াছি, যে,_-স্থির হও) উন্নতির পথে যাইতেছ উত্তম! 
কিন্ত একটু মন্থরপতিতে চল ; শটৈ: শনৈঃ পাদক্ষেপ কর? সমযার্রীদের কুড়াইয়া লও; সঙ্গী 
ছাড়িয়া কোথা যাও ?--সঙ্গী-হারা কেন হও? উন্নতির পথে বিদ্ব-দ্থ্য অনেক আছে, একা একা 
গেলে অগ্রবর্তীপরবর্থী সকলেরি বিপদ; পমনে বিলম্ব হয়, তাও ভাল, কিন্ত একত্র হও | 
কিছু বিলম্বে গেলে হালি হইবে না, অতএব সময় বুঝিয়! পথ দেখিয়া চল-_অত রাতারাতি অত 


*-*এই সব সামাজিক প্রয়োত্বন ব্যতীত রাজকীয় ও অতান্ত সামান্ঘ বিষয়াদি সম্বন্ধেও কিন্তু কিছু 
প্রয়োজন আছে, তণ্তাবৎ বিশেষরূপে উল্লেখ করিবার আবশ্তকতা নাই--ফলেন পরিচীয়তে |” 

দ্বিতীয় বর্ষের ২৭শ সংখ্যা (৯ কার্তিক ১২৮০) পর্যন্ত সাপ্তাহিক আকারে চলিবার পর 
‘মধ্যস্থ’ অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাপিক-পত্রে পরিণত হয়। সম্পাদকের স্বাস্থ্যতঙ্গই পত্রিকার 


২৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ [ সমলয় সংখ্যা 


এই রূপান্তরের কারণ! মাসিক আকারে “মধ্যস্থ প্রায় ছুই বৎসর চলিয়া।ছল। বার বার 
অসুস্থ হইয়া মনোমোহন শেষে পত্রিকা রহিত করিতে বাধ্য হন। ইহার শেষ সংখ্যার 
প্রকাশকাল-_-আশ্বিন ১২৮২ '। i 

ধ্যস্থ' একখানি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা ছিল। ইহার গ্রাহকসংখ্যা নগণ্য ছিল না।, 
ইহাতে কবিতা, উপষ্ভাস, বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ, গ্রস্থ-সমালোচনা, দেশ-বিদেশের সংবাদ, 
এমন কি, রাজনীতির আলোচনাও স্থান পাইত। . 


সাপ্তাহিক পরিদর্শক । এপ্রিল $৮৭২ । 


‘We have received the second number of the BSsptahbik Parlidarshak."— Indian M:rror, 8 
May 1879, 


“সাপ্তাহিক পরিদর্শক__সর্বব বিষয়ে. মহোগ্ভমশালী যুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত ও তাহার 
_ স্থযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচরণ গুপ্ত ইহার গ্রকাঁশক।..-প্রণালীর পুস্তকাঁলয় এই গুপ্ত 
বাবুর দ্বারা চিতপুর রোডে প্রথমে স্থাপিত হয় ।".'প্রায় ৭০/৮০ পৃষ্ঠার পুস্তক উত্তম অক্ষরে 
উত্তম মুদ্রাঙ্চনে প্রতি সপ্তাহে বাহির করা বাঙ্গালীর পক্ষে সামান্য ব্যাপার নছে। এই 
পুস্তক “হুই অংশে বিভক্ত । গ্রথমাংশে পঞ্জিকা, দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী ও বাজারদর, 
যান-বাহনের ভাড়া উপায়, রাজ আইন, সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি প্রকটিত হইবে। আর 
দ্বিতীয় অংশে কেবল ব্যাপারগুলি থাকিবেক।” ( মিধ্যস্থ” ১৬ আষাঢ় ১২৭৯) , 


মুশিদাবাদ পত্রিক। (সাপ্তাহিক )। ১৫ বৈশীথ ১২৭৯ (২৬ এপ্ৰিল ১৮৭২ )। 

প্মুশিদাবাদ পত্রিকা__গত ১৫ই বৈশাখ অবধি বহরমপুর হইতে এই সাপ্তাহিক 
সম্বাদপত্রখানির প্রচার আরম্ভ হইয়াছে । আমরা ইহার প্রথম "সংখ্যা পাঠ করিয়া তৃপ্ত 
হইয়াছি। এখানিতে অমৃতবাঁজার পত্রিকার .গ্ভায়' ছুই একটি ইংরাজী প্রস্তাবও বর।বর 
প্রকাশিত হইবার অঙ্গীকার আছে। সামাজিক ও রাজনীতি বিষয়ের ইহাতে ভুরি পরিমাণে 
অন্ুষ্টলন হইবে। প্রথম সংখ্যায় অনেকগুলি সৎ প্রবন্ধ দৃষ্ট হইল। বাঙ্গালা ভাষার , 
কোমলত্ব এবং গঠন বিষয়ে আরও একটু দৃষ্টি রাখিলে ইহাতে মণিকাঞ্চন যোগ হইবার 
সম্ভাবনা 1” (‘এডুকেশন গেজেট,” ২ বৈশাখ ১২৭৯) 


ধৰ্ম্ম সাধন (সাপ্তাহিক )। ২১ বৈশাখ ১৭৯৪ শক (৭ মে ১৮৭২ )। 

“আমাদের ব্রাহ্মপাঠকগণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইবেন যে সঙ্গত হইতে 'ধর্মসাধন+ নামে 
এক পয়সা মূল্যে একখানি সাপ্তাহিক ‘পত্রিকা প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হইতেছে । 
ইহাতে কেবল সঙ্গতের বিবরণ ও ব্রাহ্মমন্দিরের উপদেশের সার মন্দ সন্নিবেশিত হইতেছে ।” 
( র্ঘতত্ব,? ১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক ) 

ইছার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_২১ বৈশাখ ৯৭৯৪, বৃহস্পতিবার । উমেশচন্তর দত্ত 
ইহার পরিচালক ছিলেন। * 
হিতব্রভ (মাসিক)। আষাঢ় ১২৭৯ (ভুন ১৮৭২)। 


৫৫শ বর্ষ] | বাংলা সাময়িকপত্ৰ ২৫ 


“হিতব্রত. নামে একথানি নূতন মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।” 
( ‘এডুকেশন গেজেট, ৮আবাঢ় ১২৭৯)।, 0 

শষ্টিতত্রত নামক একখানি নূতন মাসিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। বীর 
সংখ্যা পর্ধ্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার বাঙ্গাল! উত্তম। ইহাতে বিবিধ প্রকারের প্রবন্ধ 
দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে বৈদিক ও দার্শনিক বিষয়ই অধিকাংশ । বোধ হয়, হিন্দুদিগের বেদ- 
দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা করাই এই পত্রিকাখানির মুখ্য উদ্দেপ্ত। ইহার প্রতি 
খণ্ডের যৃল্য চারি আনা। ইহার আকারও চারি ফরমা।” (“এডুকেশন গেজেট,’ 
৮ ভাদ্র ১২৭৯) 


পরিমঙলবাহিনী ( পাক্ষিক )। শ্রাবণ, হয় পক্ষ, le ea ১৮৭২) | - 

১২৭৯ সালৈব শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ হইতে ‘পরিমলবাহিনী’ নামে একথানি 
পাক্ষিক পত্র বরিশালের কেওরাগ্রাম.হইতে প্রকাশিত হয়। সরকারী রিপোর্টে ইহার এই 
পরিচয়টুকু পাওষা যায় £-_ 


‘We have recelved the first number of ParimalbahiAi, & bi-monthly paper, published 
at Burisal It is dated the 2d fortnight of Sbraban [1279 98. S.]. ‘The Hditor proposes to 
treat of ৮ variety of subjects, all of a practical character, with 8 view to the information 
and Instruction of his readers. Medical 8019008, agriculture, Government Acts and Circulars, 
important decisfons of the High 0006, moral soience, and the news &s well as the current 
topics of the day, will all have & due share of his attention,’’ 


১২৭৯ সালের ২৯ ভাদ্র তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে? ১ম সংখ্যা 'পরিমবাহিনী'র 
পরাপ্তিশ্বীকার আছে। খোসালচন্ত্র রায় প্রণীত 'বাকরগঞ্জের ইতিহাসে" প্রকাশ £ 
"তারপাঁশা গ্রাম নিবাসী বৈস্তকুলোত্তব পণ্ডিত হরকুমার রায় “পরিমলবাহিনী” পত্রিকা 
প্রকাশ করেন ।” 
বজনুহ্াদ (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৭৯ ( আগষ্ট ১৮৭২ )| | 

“বনু ৪র্থ সংখ্যাঁবর্তমান সংখ্যা কার্তিক মাসে প্রকাশিত ।” ('মধ্যস্থ? ৮ 
পৌষ ১২৭৯ )। 

“এখানি মাসিক পত্র ।"*মুল্য বাধিক ১1০।"*পত্রিকাখানির প্রথম পৃষ্ঠায় এই একটি 
কবিতা লিখিত আছে, 

j জন্মভূমি ছুঃখে যার চক্ষে আসে জল, 
জ্ঞানবান্‌ সেই তার জনম সফল . 
সম্পাদক কি প্রকৃতির লোক, এবং এই পত্রিকা তাহার দ্বার! কিরূপে সম্পাদিত হইবে, এই 
কবিতার দ্বারা তাহা অনেক বুঝা যাইতেছে । পত্রথানির মধ্যে এই কয়েকটা প্রবন্ধ আছে, 
মজলাচরণ, সুহদের অরন্ম, বলগসমাজ্জ, ডেভিড হেয়ার, বর্তমান বঙ্গকামিনী, নরনম্বরতা, বিধবা 
বালিকা ।” (‘এডুকেশন গেজেট,’ ২৯ ভার ১২৭৯) | 
উমেশচন্দ্র মিত্র এই মাসিকপত্রের পরিচালক ছিলেন। 
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ভারত ভৃত্য (সাপ্তাহিক )। আগষ্ট ১৮৭২ | 
- ১৮৭২ সনের্‌ আগষ্ট যাসে এক পয়সা মূল্যেব এই সাপ্াহিক পত্র প্রকাশিত হয। ইহার 
৩১ সংখ্যাখানি ( ১৬ চৈত্র ১২৭৯, শুক্ৰবাব ) সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থাগারে'আছে। এ 
ইহা কিছুদিন পরে-'পিপল্স ফ্রেণ্ডের সহিত সম্মিলিত হুইয়া যায়। '“ভারত-সংক্কারক' 
( ৪ জুলাই ১৮৭৪) পত্রে প্রকাশ :_"আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি 
পিপল্স ফ্রেও ও ভারত ভৃত্য নামক সংবাদপত্রধানির অকাল মৃত্যু হইয়াছে ৷” 


আদাম মিহির (সাপ্তাহিক )। ১৪ ভাদ্র ১২৭৯ (২৯ আগষ্ট ১৮৭২ )। 

"আসাম মিছির’ আসাম হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্র ।- প্রবাসী, 
বাঙ্গালীদের যত্বে ইহা গৌহাটী হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল-_ 
১৪ তার ১২৭৯। পরবর্তী ২৯এ ভাদ্র "এডুকেশন গেজেট’ লেখেন £__ 

“আসামমিহির-_এই মুত্তন পন্িকাঁখানি গৌহাচী হইতে নুতন প্রকাশিত হইতে আরন্ত 
হইয়াছে | পত্রিকাঁধানি সাপ্তাহিক । আমরা ইহার প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। গত ১৪ই 
ভাত্র হইতে ইহার প্রকাশারস্ত হইয়াছে । আমরা পত্রধানি পাঠে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম ।"-. 
আসামমিহিরের অবয়ব ২ ফরমা। মূল্য ব্ধিক অগ্রিম ডাক মাশুলসহ ৪২ টাকা” . 

পদ্মনাথ ভট্টাচার্ধ্য “আসামের পত্র-পত্রিকা” প্রবন্ধে (“সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,; ১৩২৪, 
হয় সংখ্যা ) ‘আসাম মিহির? ্ে আলোচনা করিয়াছেন ৰে, কিন্ত ইহার প্রথম প্রকাশ- 
'কাল দিতে পারেন নাই। . 
আৰ্য্য-প্রবর (মাসিক )। ১১ আশ্বিন ১৯২৯ সৃম্বৎ (অক্টোবর ১৮৭২ )। 

এই প্তব্ব-বোধক মাসিক পত্রের কণ্ঠে “তথা বিজ্ঞান বশতঃ স্বভাবঃ সংপ্রসীদতি” মুদ্রিত 
হইত। ইহা সম্পাদন করিতেন--জয়নারায়ণ বন্যোপাধ্যায়। ‘আৰর্ধ্য-প্রবর’ অনিয়মিত 
ভাবে প্রকাশিত হইত। ইহার ৪র্থ খণ্ড "২৫৫ চৈত্র ১৯২৯ সম্বৎ” এবং ৫ম খণ্ড "জ্যো, ১৯২৯ 
সম্ৎ”* প্রকাশিত হয়। মনোমোহন বন্ু-সম্পাদিত ‘মধ্যস্থ’ (২৯ পৌষ ২৭৯) লিখিয়া- 
ছিলেন £--“ইহার বণিত বিষয় যেমন কুচিকর, ভাষা তেমনি প্র্যপ্রল ও সন্তাবময়। 
সংখ্যান্ক্রমে ইহাঁ যদি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়, তবে বিবিধার্থ-সংগ্রহ বা রহস্ত-সনর্ভের 
অম্থুজ হওনের যোগ্য ৷” | 
জ্ঞানাঙ্কুর ( মাসিক )। আশ্বিন ১২৭৯ (অক্টোবর ১৮৭২ )। 

পজ্ঞানান্কুর-_এখানি মাসিক পত্রিকা । ইহার প্রথম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
ইহাতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, এবং ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকল প্রকটিত হইবে। বর্তমান 
সংখ্যায় যে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহা উত্তম বোধ হুইল । একটা ইংরাজী 
প্রবন্ধও দৃষ্ট হইল । আমরা সর্বাস্তঃকরণে ইছার স্থায়িত্ব এবং কৃতকার্ধ্যতার প্রার্থনা করি । 


* ইহা যুদ্রাকরপ্রমাদ, “জ্যৈষ্ঠ ১৯৩০.সম্বং” হইবে | গত বারে (পৃ. ৭৪ ) এই পত্রিকাখানি 
সম্বন্ধে াঙ্কা লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্জনীয় । | 





৫৫শ বর্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ২৭ 


রাজসাহী বোয়ালিয়া হইতে এখানি প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বাঁধিক মূল্য 
ডাকমাস্তল সহ ২॥০ টাকা” (‘এডুকেশন গেজেট,” ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৭৯) 

জ্ঞানান্কুরে'র সম্পাদক ছিলেন--শ্রীক্ক্চ দাস'। প্রথম দুই সংখ্যা পত্রিকা রাজসাহী 
বোয়ালিয়ায় মুদ্রিত হইয়াছিল । ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকার নামকরণ 
হয়_'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিশ্'; 'প্রতিবিদ্ব' রাঁমসর্ধন্ব বিদ্তাভূষণ-সম্পাদিত মাসিকপত্র, 
জ্ঞানাঙ্কুরে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। I 

জ্ঞানান্তুর' একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা ছিল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
স্বৰ্ণলতা’ উপন্ভাস ইহার প্রথম বর্ষে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 'জ্ঞানাদুর ও 
প্রতিবিষ্বে'র পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক রচনা--“বনফুল,” “প্রলাপ” ও প্রথম গন্ভ-রচনা 
স্থান পাইধাছিল ( ৪র্থ বর্ষ, ১২৮২-৮৩ দ্রষ্টব্য )। 


বঙ্গদ্রর্পণ (সাপ্তাহিক )। অক্টোবর (1) ১৮৭২। 
এই সান্তাহিক পত্রথানি বরিশাল হইতে প্রকাশিত হয়। 


জমাজদর্পণ (সাপ্তাহিক )। ২৯ কার্তিক ১২৭৯ (১৩ নবেম্বর ১৮৭২ )। - 


এই সাপ্াহিক পত্রধানি ১ নং মিত্র লেন, চোরবাগানে অবস্থিত স্রকার-সুত্রাযন্ত্ে মুদ্রিত 
হুইত। পত্রিকার মূল্য ও প্রকাশার্থ রচনাবলী গ্রহণ করিতেন--যশোদানন্দন সরকার, 
ডেপুটি ইন্স্পেক্টর অব ক্ষুলস, খুলনা, জেলা যশোহর। ‘সমাজদর্পপে'র প্রথম সংখ্যার 
_ প্রকাশকাল--১৩ নবেম্বর ১৮৭২ । ‘এডুকেশন গেজেট? (১৫ অগ্রহায়ণ ১ ৭৯) ইহার 
সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন £-- 

: “সমান্বদর্পপ__নামক একধানি অভিনব সংবাদপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে । গত ২৯শে 
কার্তিক অবধি উহার প্রচার আরস্ত হুইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় রাজনীতি ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ 
কয়ঠী পাঠ করিলাম । পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত 'হুইয়াছি । পত্রিকাখামি সাপ্তাহিক । কলিকাতা 
হইতে প্রকাশিত হইতেছে । অগ্রিম বার্ধেক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬।০ টাক1।” 

ছোট লাট ক্যাম্বেলের প্রবর্তিত দেশীয় সিভিল সান্ভিস-সম্পর্কীয় বিধিব্যবস্থার সহিত 
'সমাজদর্পণ'-সম্পাদকের ৫মাটেই সহাম্ভূতি ছিল না। তিনি ১৮৭২, ৪ঠা ডিসেম্বরের 
পত্রিকায় “হাজারিবাগের বৈঠক” প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সরকারী চাকুরী হারাইয়।ছিলেন। 

'সমাঅদর্পণ অনেক দিন জীবিত ছিল। ১৮৭৫ সনেও ইহার অস্তিত্বের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 


বরাহুনগ্র পাক্ষিক সমাগার। জাঙুয়ারি 0) ১৮৭৩। 


“বরাহনগর সমাচার-পত্রিকার ১ম খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি।-..পত্রিকাখানি এক ফর্ম । 
নগদ মূল্য ছুই পয়সা, কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্ত্রী ২২২ নং প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত । প্রথম 
খণ্ডে সম্পাদকের নিবেদন, বলদেশের বর্তমানাবস্থা, ও সাধারণ লোকের . শিক্ষা প্রভৃতি 


২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১২ সংখ্যা 


কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। ভাষা লেখার রীতি সরল।* (গগ্রামবার্তা- 
প্ৰকাশিকা’ ফান্তন, ১ম সপ্তাহ, ১২৭৯) 4... 
- শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার পরিচালক ছিলেন। 
অবকাশ সহচরী (মাঁসিক)। জ্ঞান্ুয়ারি ১৮৭৩ । 
পরিচালক-_ডেভিড রজনীকান্ত বিশ্বাস । 


সব্ধার্থসংগ্রহ (মাসিক )। ফান্তুন ১২৭৯ (১০ ফেব্রুয়ারি বৃহ | 


“সর্কার্থসংগ্রহ । অর্থাৎ বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় সম্বাদ ঘটিত মাসিক পুস্তক শ্রীততুলনাথ 
তর্কবাগীশ শ্রীকালীবর বেদাস্তবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত। শ্রীরামপুর, যদুনাথ বন্দ্যোপাব্যায় 
আলফ্রেড প্রেস । ইহার প্রথম সংখ্যায় নিয়লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ আছে “পুস্তকের উদ্দেষ্য ৷” 
“আৰ্ধ্যধর্্ম রহস্ত।” প্ুুসুমাঞ্জলি।” “খথেদ সংহিতা ।” “অর্থশান্র 1? প্রাজতরঙ্িণী ।”. 
আমরা ইহ! পাঠ করিয়! প্রীত হইয়াছি। ( ‘বঙ্রদর্শন,” জ্যৈষ্ঠ ১২৮০") 

; পুলিস গেজেট ও বল্গবার্তাবহু (মাসিক )। ১৯ ফাস্তুন ১২৭৯ (> মার্চ ১৮৭৩) ৷ 

“পুলিস গেজেট ও বঙ্গবার্তাবহ-_এই নামক একখানি" নৃতন সংবাদপত্রের প্রথম ও 
দ্বিতীয় সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ৯লা মার্চ হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। 
ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইবে, নিযম মধ্যে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। কিন্ত বিশেষ 
নিয়মে দৃষ্ট হইল, “যে পর্য্যন্ত আমাদের একটী পঞ্ণকা বন্দোবস্ত না হইতেছে, সেই পর্য্যন্ত . 
অর্থাৎ ৩1৪ সংখ্যা পুলিস গেজেট পাক্ষিকরূপে প্রকাশ পাইবে ।” কিন্ত বর্তমান ছুই সংখ্যা 
মাসিকরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এই পত্রীখানি স্থগ্রণাঁলীক্রমে চালিত হইলে, এবং. অল্প 
দিনের মধ্যে বন্ধ না হইলে এতদ্বারা পুলিস বিভাগের অনেক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। 
এক্ষণে এখানকার পুলিসের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে উক্ত বিভাগের সুগরম্বরূপ এই পত্রীখানি 
হইতে দেশের অনেক মঙ্গলের আশা করা যায়। এই নিমিত্ত আমরা ইহার চিরজীবন ও 
কৃতকার্ধ্যতার নিমিত্ত আস্তরিক প্রার্থনাবান্‌ হইলাম । ইহার অগ্রিম বাধিক মূল্য ডাকমাশুল 
সহ পাচ টাকা মাত্র 1” (‘এডুকেশন গেজেট, ১৮ এপ্রিল ১৮৭৩) 


ভারত-সংস্কারক (সান্তাহিক )। ৭ বৈশাখ ১২৮০ ( ১৮ এপ্রিল ১৮৭%)। 


প্ভারত-সংস্কারক-_কল্পিকাতা পটলডাঙ্গা হুইতে প্রচারিত: হইতে আরম্ভ হইয়াছে । 
এখানি সম্বাদপত্র। কত দিন অন্তরে অস্তরে বাহির হইবে, তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে 
পাইলাম না । মুল্যের নিয়ম দেখিয়া সাপ্তাহিক বলিয়া অনুমান হইতেছে। সম্পাদক 
স্বত্তিবাচনে যে সকল কথা বলিষাছেন, তাহা এবং পত্রের নাম ও অগ্ান্ভ বিষয় বিবেচনা 
- করিষা-এখানি নব্য ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের প্রচারিত বলিয়া বোধ হইতেছে । কিন্ত প্রবন্ধ গুলিতে 
কিঞ্চিৎ আডম্বর ভিন্ন ব্রাহ্ম 'বাজালার কোন গন্ধই নাই।*.*কাগজখানি দেখিয়া আমরা প্রীত 
হইয়াছি।” (“এডুকেশন গেজেট,” ১৪ বৈশাখ ১২৮০) 


৫৫শ বৰ্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র L২৯৯ 


‘ভারত-সংস্কারক' একখানি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। ইহা সম্পাদন করিতেন 
বামাবোধিনী'-সম্পাদক উমেশচন্দ দত্ত । 


দত (দ্বাপ্তাহিক )। বৈশাখ ১২৮০ ( এপ্ৰিল ১৮৭৩ )। 
১২৮০ সালের বৈশাখ মাস হইতে ‘দূত’ নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক 
পত্র প্রকাশিত হয়। বেটিস্ক প্রেসের মহেন্দরনাথ ঘোষ ইহার প্রকাশক ছিলেন। 
“দৃত__এই নামে একখানি সাপ্তাহিক সম্বাদপত্র কলিকাতায় প্রচারিত হইতে আরম্ত হইয়াছে । 
পত্রের মূল্য নগদ এক পবসা। ছাপাটী সুন্দর, কাগন্ধচীও মন্দ নহে । পত্রিকার দীর্ঘদেশে হেমচজ্ 
বাবুর প্রসিদ্ধ ভারতসঙ্গীত হইতে রা SL ES 
যাও সিন্ধুনীরে, ভূধরশিখরে, 
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে, 
বায়ু উক্কাপাত বন্তশিখা ধরে 
শ্বকারধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হও 1” 
পত্রিকার সম্পাদক স্বাধীনচিত্ত পুরুষ । কেবল দশঞ্জনে করে বলির! তিনি কোন কাৰ্য্য 
করেন না। প্রথম সংখ্যার পত্রস্থচনাস্থলে তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছেন, 

'জনসমাজে কোন কাগঞ্জ বাহির করিলেই তাহার উদ্দেস্ট সম্বন্ধে দ্বীর্ঘ প্রস্তাব লেখা 
এখানকার পদ্ধতি হইয়াছে । পাঠকগণ মাৰ্জ্জনা করিবেন ; আমরা এ পদ্ধতি অবলম্বন 
করিব না আমাদের উদ্দন্ত লইয়া, ব্বথা কতকগুলা বাক্যের শ্রাদ্ধ করিব না। তবে 
এই মাত্র বলিতে পারি যে, বক্ষ দূতের’ চ্ভায় কাগজে যে যে বিষয় থাকা আবশ্যক, তাহা 
রাখিতে যথাসাধ্য যত্ব ও পরিশ্রম করিব ।_ এখন সাধারণের অভিরুচি”।” (‘এডুকেশন 
গেজেট,» ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ ) 

“বৈশাখ হইতে ইহার প্রকাশারস্ত হুইয়াছে ।” কউ? ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০) 


বঙ্গমিহ্থির (মাসিক,)। বৈশাখ ১২৮০ ( ১২ এপ্রিল ১৮৭৩) ' 
ভবানীপুর মিশন কলেজের চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই “মাসিক পত্র ও সমালোচন” 
সম্পাদন করিতেন ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাঁল-__বৈশীখ ১২৮০। প্ধর্শ বিষয়ের 
আলোচনা, ধর্শসংক্রান্ত গুরুতর প্রশ্নাদিব মীমাংসা, হিন্দু, মুসলমান, ব্ৰাহ্ম প্রভৃতি ধর্দের 
সমালোচনা, ও যাহাতে গ্রীষ্ট সমাজ মধ্যে পারমাধিক জ্ঞান ও ভাব সম্বন্ধিত হয়, ঈদবশ 
প্রবন্ধাদি প্রকাশ করাই এই পত্রথানির মুখ্য উদ্দেশ্য । অধিকন্তু প্রতি সংখ্যায়ই ছুই একটি 
করিয়া ধর্ম বা নীতি বিষয়ক আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইবেক 1” 


বারুইপুর চিকিৎসাতন্ব (পোক্ষিক)। বৈশাখ ১২৮০ ( এপ্ৰিল ১৮৭৩.)। 


১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে, ডাঃ পূর্ণচন্্র দাসের পরিচালনে, বারুইপুর হইতে ‘বারুইপুর 
- চিকিৎসাতত্বব নামে একখানি পাক্ষিক পত্র প্রচারিত হয়। ‘এডুকেশন গেজেটে? (১১ 
জ্যেষ্ঠ ১২৮০) প্রকাশ ৫ 


৩... সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ সংখ্যা 


“বাক্ষইপুর চিকিৎসাতত্ব-এখানি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকাক্কতি চিকিৎসা স্বস্ধীয় সাময়িকপনর 
পক্ষান্তরে প্রকাশিত হইবে | ইহার অগ্রিম বাখিক মূল্য ॥০, মফস্বলে ১/০। এরূপ পন্জ সকল 
দেশের উপকারী 1” 
মহাপাপ বাল্য বিবাহ (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)। 

“মহাপাপ বাল্য বিবাছ--নামক একখানি নৃতন মাসিক পত্রের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি। ‘বাল্য বিবাহ নিবারণ করা এ পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য । ঢাকা হইতে উহু! 
প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উহা আকারে এক ফর্মা। মূল্য এক পয়সা মা্র। 
পত্রিকাখানির প্রচারের আরস্তকাল বর্তমান বৈশাখ মাস প্রার্থনা করি, এখানি দীর্ঘজীবী 
ও ইহার উদেশ্য সফল হউক ।” (“এডুকেশন গেজেট,’ ২১ বৈশাখ ১২৮০) 
গ্রামবাসী (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩)। 

“গ্রামবাসী--এই নামে একখানি নূতন সম্বাদপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার ১ম 
খণ্ড ১ম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে | রাণাঘাট হইতে ইহা প্রচারিত হইতে আরম্ভ 
হইয়াছে, এথানি মাসিক পত্রিকাণ। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক পয়সা । মফস্বল হইতে যত 
অধিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ততই ভাল” (“এডুকেশন গেজেট,’ ১১ জ্যেষ্ঠ ১১৮০ ) 

১৮৭৫ সনে "গ্রামবাসী? ‘সাপ্তাহিক সমাচারে’র সহিত মিলিত হইয়া যায়। ‘এডুকেশন 
গেজেটে? (১৫ মাঘ ১২৮২) প্রকাশ £ _“সাপ্তাহিক সমাচারের সহিত গ্রামবাসী গজ মিলিয়া 
গিয়াছে ৷” 

* ৰালারঞ্জিক! (সাগ্তাহিক)। বৈশাখ বি টি | 

মহিলা-পাঠ্য এই সাপ্তাহিক পত্র বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ১২৮০ সনের 
বৈশাখ মাসে প্রচারিত হয়। ইহার সমালোচন।-প্রসঙ্গে 'শহুকেশন গেজেট (৭ আষাঢ় 
১২৮০ ) লিখিয়াছিলেন £-- 

“বালারপ্জিকা--এই নামে একখানি সাপ্তাহিক এক পয়সা! দামের নুতন সংবাদপত্রের অষ্টম 
“খণ্ড আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার আকার এক ফর্ম্ম, প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়।, ইহা 
-জ্রীলোকদিগের পড়িবার নিমিত্ত সঙ্কপ্রিত হইয়াছে। ভাষাটা আরও একটু সহজ করিলে ভাল 


' হয়, কারণ জ্রীলৌক পাঠ করিবে, পত্রিকাঁখানির এই উদ্বেষ্য । মফস্বল হইতে এখানির প্রচার 


হইতেছে ।” 
গ্রামদুত (পাক্ষিক )। বৈশাখ ১২৮০ (এপ্রিল ১৮৭৩ )। 

গ্রামদূত” নামে একখানি পাক্ষিক পত্র ৯২৮০ সালের বৈশাখ মাসে বাঁখরগঞ্জ জেলার 
একটি পল্লীগ্রাম হইতে প্রকাশিত হয় ('্ঞানাক্কুর” জ্যেষ্ঠ ৯২৮০১ পৃ. ২২২ জর্টব্য )। 
বিশ্বদর্শন (পাক্ষিক )। বৈশাখ ১২৮০ (১৭ মে ১৮৭৩)। 

শবিশ্বদর্শন। পাক্ষিক পত্র। শ্রীশিবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বারা প্রকাশিত। ,কলিকাতা 
দ্বৈপায়ন যন্ত্ৰ প্রবন্ধগুলিন সাধারণ স্কুলের ছাত্রের লিখিত বলিয়া বোধ হুইল ।” ( ‘বঙ্গদর্শন? 
আবাঢ় ১২৮০) | 


৫৫শ বর্ষ ] বাংলা সমিয়িক-পত্র | ৬১ 
বিজ্ঞান-বিকাশ (পাক্ষিক)! ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ (৩০ মনে ১৮৭৩) | 

পবিজ্ঞান-বিকাশ__এই নামে একথানি নূতন সংবাদপত্র খড়দহ হইতে প্রচারিত হইতে, 
আর্ত হুয়াছে। পত্রধানি পাক্ষিক+ প্রতি পক্ষের চতুর্ধাতে প্রকাশিত হইবে ।' কলেবর 
দুই ফর্ধা। মূল্য অগ্রিম বাৎসরিক ডাকমাশুল সমেত ৩॥০। বাঙ্গালা ও ইংবাজি উভয় 
প্রবন্ধই ইহাতে ছাপা হয়। প্রবন্ধগুলি পড়িয়া ইহার উন্নতি বিষয়ে আমরা নিরাশ হইলাম 
না।” (এডুকেশন গেজেট,” ৭ আতাঢ় ১২৮০) 

"ইহ গত শুক্ল চতুর্থীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ।” (“মধ্যস্থ ১৪ আষাঢ় ১২৮০) 


সহচর (সাপ্তাহিক )। ৩ আষাচ ১২৮০ (১৬ জুন ১৮৭৩)। 

২৮০ সালের ৩রা আষাঢ় ( সোমবার ) কলিকাতা হইতে ‘সহচর’ নামে সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র প্রচারিত হয। বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় “সোমপ্রকাশ” পবিত্যাগ করিয়া ইহার 
সম্পাদক হুন। “এডুকেশন গেজেট” (৭ আষাঢ় ১২৮০) ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 
লেখেন £__পপত্রিকাখানির গুণের বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, এখানি সোমপ্রকাশের . 
ভাঙ্গা দল। সোমপ্রকাশ যে রীতি অহ্থসারে সম্পাদিত হয়, ইহাও সেই রীতি অনুসারে 
সম্পাদিত হইতে আররম্ত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক সোমগ্রকাশের একজন লবপ্রতিষ্ঠ 
লেখক। অতএব সোমপ্রকাশ পত্রখানি যেরূপ, এখানিও তদমুরূপ হইবার সম্ভাবনা ।” 
'সহচরে"র “মুল্য অগ্রিম বাধিক ডাকমান্ুল সমেত ৬২ টাকা | কলেবর তিন ফত্ধা, ১২ পৃষ্ঠা ।” 


জ্ঞানবিকাশিনী (সাঞ্ডাহিক )। আষাঢ় ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)। 

“জ্ঞানবিকাশিনী। এই সাপ্তাহিক পত্রিকা পাবনার সরিকট চাটমোহর নামক স্থান 
হইতে বর্তমান মাসে প্রকাশারস্ত হইয়াছে ।-.*ইহাঁর লেখা ও মুদ্রাঙ্কপ কার্ধ্য উভয়ই বিশেষ 
সন্তোষজনক হইয়াছে ।” ( মধ্যস্থ” ১৪ আষাঢ় ১২৮০) 

ইছা প্রতি সৌমবাঁরে তিন ফরমা করিয়া প্রকাশিত হইত। ভাকমাশুল সমেত অগ্রিম 
বাধিক মূল্য ছয় টাকা। মহিমচন্্র চক্রবর্তী এই পত্রিকার “তত্বাবধারক” ছিলেন। 
সাপ্তাহিক সমাচার । ৫ শ্রাবণ ১২৮০ (১৯ জুলাই ১৮৭৩)। 

১৮৭৩ সনের ১৯এ জুলাই (শনিবার ) প্রধানতঃ যছুগোপাল চট্টোপাধ্যাষের সম্পাদকত্ে 
সাপ্তাহিক মমাচার নামে সুলভ মূল্যের (যাঞ্মীসিক ১৯২) একখানি সাপ্তাহিকপত্র প্রচারিত 
হয়। “এই সন্বাদপত্র কোন সম্প্রদায়বিশেষের মত-প্রতিপোষক হইবে না। যাহারা 
ইহার সম্পাদন কার্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহারা হিন্দু-সমাজভুক্ত, এবং হিন্দুমাজ পধৃর্ণদ্ত 
করিয়া ভিন্াতীয় আচার ব্যবহারের অঙ্গুকরণে 'পৃহাশৃদ্ধ |. যে যে অনুষ্ঠান দ্বারা বাঙালিরা 
জাতিগত মহত্ব লাভ করিতে পারিবেন, শুদ্ধ সেই সমস্ত অনুষ্ঠান এতৎ পত্র সম্পাদকদিগের 
অঙছমৌদনীয় হইবে ।* ৪ শ্রাবণ ১২৮০ তারিখে ‘মধ্যস্থ’ লেখেন := 


“আগামী কল্য ‘সাপ্তাহিক সমাচার’ নামে একখানি নুতন সমাচার পত্র উপযুক্ত স্থল হইতে 
- বাহির হইবে |” . 


hb 





৩ নাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা ॥ [সময় সংখ্যা | 


সমবেদক (সাপ্তাহিক )। ভাদ্র ১২৮০ (ইং ১৮৭৩) । 

“সমবেদ্রক। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । বিগত ভাদ্র মাস হইতে প্রতি শুক্রবার বছরমপুরস্থ 
ধনসিদ্ধু যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ভারতরঞ্জন অস্তুহিত হওয়াতে আমরা ,অত্যস্ত 
ছুঃখিত ছিলাম, বহ্রম্পুর হইতে তৎপরিবর্তে সমব্দেকের উদয় দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত 
হইলাম |” (মধ্যস্থ? ৪ আশ্বিন ৯২৮০) 
তমোলুক পত্রিক। (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮০ (আগষ্ট ১৮৭৩) । 

“তমোনুক পত্রিকা । মাসিক পত্র । বঙ্গদর্শন আকারের ৩২ পৃষ্ঠা করিয়! বিগত ভাদ্র 
মাঠ হুইতে প্রকাশ হইতেছে।” (“এডুকেশন গেজেট, ১১ মাঘ ১২৮০) 

ইহা সে-যুগের একখানি উৎকৃষ্ট যাসিক পত্রিকা, ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত কর্তৃক প্রকাশিত 
হইত। ইহার প্রথম দুই সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’ 
( অগ্রহায়ণ ১২৮০) লিখিয়াছিলেন £--“লেখকদিগের লিপিশক্তি ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ইহা 

. বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে যদিও তযোুক সামাষ্ক নগর, তথাপি তথ৷ যে যাসিকপত্র 
প্রচারিত হইযাছে, তাহা রাজধানীর অধিকাংশ সাহিত্য বিষয়ক পত্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।” 
অবকাশভোষিণী (মাসিক) । ভাদ্র ১২৮০ (আগষ্ট ১৮৭৩) ৷ , 

“অবকাশতোবিণী--একখানি নূতন মাসিক পত্র। গত ভাদ্র মাস হইতে ইহার প্রচার 
আরস্ত হইযাছে।".-পত্রিকাখানি নিউ স্কুলবুক প্রেসে মুদ্রিত । মূল্য প্রতি এণ্ডের হুই 
আঁনা।...ইছার অনেক স্থল পাঠ করিয়া অবকাশকাল স্থথে কাটান যায়।” - (‘এডুকেশন 
গেজেট, ২১ অগ্রহায়ণ ১২৮০) 
বন্ছদর্শন (সাপ্তাহিক )। ভাৰ ৫) ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)। 

. “ৰহুদৰ্শন। সাপ্তাহিক সংবাদপত্র । মুল্য এক পয়সা, চোরবাগান*নিউসরকা্স প্রেসে 
যন্ত্রিত। আকার রয়েল ৪ পেজি এক ফরম । লেখ! প্রচলিত বীত্যঙ্ছসারে প্রাঞ্জল বটে ” 
(‘মধ্যস্থ ৪ আশ্বিন ১২৮০) 
পল্লীদর্শন (মাসিক )। ভাদ্র ১২৮০ (ইং ১৮৭৩) । 

প্পল্লীদর্শন ।-__এখানি মাসিক পত্রিকা । পাবনার অন্তর্গত চাটমহরের জ্ঞানবিকাশিনী 
যন্ত্রে ষস্ত্রিত হুইয়া হরিহরপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, প্রকাশিত 
হইতেছে । পদ্দীগ্রাম হইতে সাহিত্য ও সংবাদপত্র যতই প্রকাশ হইবে, ততই দেশের 
যথার্থ উন্নতির মুখদর্শনে আরো! সমর্থ হইব | ইহার প্রথম সংখ্যা পাইয়াছি,*..লেখা দেখিয়! 
আশা উদ্দীপিতা হইতেছে” ( মধ্যস্থ” ৪ আশ্বিন ১২৮০) 
জমাজ-দর্পণ (পাক্ষিক) আশ্বিন ১২৮০ (অক্টোবর ১৮৭৩) | ৃ 

“সমাঁজ-দর্পণ_-আমরা এই নামে একখানি নূতন পাক্ষিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
পত্রিকাখানি এক ফরম! । মূল্য এক পয়সা । এথানি চন্দননগর হইতে প্রকাশিত হইতে 


আরম্ভ হইয়াছে । সম্পাদক মুখবন্ধে লিখিয়াছেন ৮ 
Be হত. 
n° 3 
: 


৫৫শ বর্ষ ] এ... বাংলা সাময়িক-পত্র ২৩৩ 

‘আমাদের পাঠকপণের প্রতি নিবেদন এই যে, চন্দননগর, চু চূড়া ও ফরাসডাঙ্গার মধ্যে কোন 
বক্স মূল্যেব কাগজ না থাকায় ‘সমাজ-দর্পণ’ নাম দিয়া এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি চন্দননগর হইতে 
বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ যাহারা গরিব তাহাবা প্রায়ই এখানে সংবাদপত্র 
পড়িতে পায় না, পড়া দূরে থাকুক, বোধ হয় দেখিতেও পায় না; তন্দন্তই তাহাদেব অভাব 
দুরীকরণাশয়ে আমরা এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্ত কতদূর কৃতকাধ্য হইব, 


বলিতে পারি না, আমর! ইহাতে বিবিধ সংবাদ, হিতোঁপদেশ, ইতিহাস, জীবনচরিত ও নানা গড় * 


পদ্ম রচিত কাব্য সম্গিবেশিত করিব, ইহা! ভিন্ন কুৎসিত গল্প বা লোকের কুৎস! লিখিষা পাঠকগণের 
বিরাগভাজ্ন হইব না ।” (“এডুকেশন গেজেট,” ২ কার্তিক ১২৮০ ) 
“সমাঁজ-দর্পণ'ই বোধ হয় চন্দননগর হইতে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র । 


মদ নাগরল (মাসিক)। ১২৮০ সাল (ইং ১৮৭৩)। | 

এই নামে একখানি পত্রিকাব কথা ‘সুলভ সমাচার (৩০ বৈশাখ টি) পাঠে 
জানা যায় :ঃ= 

“সংবাদসার এত দিনের পর কার্ঠিক ও অগ্রহায়ণ মাসের “মদ ন! গরল’ প্রকাশিত 
হইয়াছে। মদ না গরল বিনা মুল্যে বিতরিত হয়, সুতবাং ভিক্ষা কবিয়া প্রকাশ করিতে হয়। 
ভিক্ষাও নিয়মিতকপে পাওয়া যায় না, সুতরাং কাগজ বাহির কবিতে বিলম্ব হুইয়া পড়ে ।” 
পূৰ্ণশশী { মাসিক)। কার্তিক ১২৮০ (৪ নবেম্বর ১৮৭৩ )। - 

“পুর্শশশী_এখানি মাসিক পত্রিকা, *আমরা ইহার প্রথম খণ্ড প্রাপ্ত হইলাম । 
পত্রিকাখানি আট পেজি পুন্তকাকারের ৪৮ পৃষ্ঠা। পত্তিকাখানির প্রবন্ধগুলি স্বরচিত । 
আনন্দের বিষয়, এইরূপ মাসিক পত্রিকাব সংখ্যা দিন দিন বন্ধিত হইতেছে ।” (“এডুকেশন 
গেজেট, ৭ অগ্রহীষণ ১২৮০) 

সে-যুগেব খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ভূবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 'পূর্ণশশী, সম্পাদন 
করিতেন (“ন্মভূমি, ভাত্র.১৩১০ দ্রষ্টব্য) । 
ভারত সুন্ধদ (সাগ্তাহিক)। কাণ্তিক (৫) ১২৮০ (ইং ১৮৭৩)। 

“তারতম্থহদ__এখানিও এক পয়সা মুল্যের সাপ্তাহিক পত্র, কলেবর এক ফরমা। - 
কলিকাতা হইতে ইহার প্রকাশ হইতেছে। প্রার্থনা কবি, পত্রিকখানি অন্ুদিন উন্নতিলাভ 
করুক ৷” (‘এডুকেশন গেজেট,” ৭ অগ্রহায়ণ ১২৮০) 
হেমলতা। (পাক্ষিক) | ১ কার্তিক ১২৮০ (১৬ অক্টোবর ১৮৭৩)। 

“ছেমলতা--এখানি পাক্ষিক পত্রিকা,*-*২ ফরমা পরিমিত; প্রতি খণ্ডের মুল্য /০ আনা 
মাত্র । দেশীয় স্রীলোকদিগকে লিখিতে উৎসাহিত করা ইহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে । ১ম সংখ্যার লেখা দেখিয়া আমরা সস্তোষ লাভ করিয়াছি ।” (“ভারত- 
সংস্কারক, ১৬ কান্তিক ১২৮০ ) 

‘হেমলতা’র প্রকাশক ছিলেন- বেটিক্ক প্রেসের মহেন্দ্রনাথ ঘোষ । 

৫ - "০ 


8 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। - [ ১ম-২য় সংখ্যা 


সাধারণী (সাপ্তাহিক )। ১১ কান্তিক ১২৮০ (২৬ অক্টোবর ১৮৭৩ ) | ৃঁ 

“রাজনীতি জডিত সাহিত্যের সক্‌ মিটাইবার অন্য” ক্ষয়চন্তর সরকার চুঁচুড়া হইতে 
সাধারণ? নামে একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন! ০০০০০০০০০০৪ 
--১১ই কার্তিক ১২৮০। তিনি প্রথম সংখ্যায় লেখেন: 

কতকগুলি স্থির নিয়মই ইহার জীবন ও সেইগুলি ইহা অবশ্যই দৃঢ়ত্রত সংকল্পে পালন করিবে ।*** 

সাঁধারণী হিপুজাতির পক্ষপাতিনী, বাঙ্গালির পক্ষপাতিনী ৷ সাবার বর্তমান রাজত্বের স্থায়িত্ব 
আকাজ্গা করে, সাধারণের হিত কামনা করে ; প্রজার মঙ্গল হয় ইহার এঁকাস্তিকী ইচ্ছা । 
সাধ্যরশ্লী উপকার ব্যতীত অভ ধর্ম জানে না; পীড়ন ব্যতীত যে অন্ত কোন অধর্দ আছে তাহা 
বোঝে না। & ধর্মই উহার বল ; এঁ অবর্শেই উহ্থার ভয় হয়; আর শ্বদেপীয়েরাও ইহার 
সযসা,__তাহারাই ইহার আশ্রয় ।--- 

পুর্বে বলিয়াছি এই পত্রিকা বর্তমান রাজত্বের স্থারিত্ব আকাক্ষা করে-স্থায়িত্বের আকাজ্ছা 
করে বটে ক্লিত্ত রাত্যপ্রণালীর আমূল পরিবর্তনও ইহার বাঞ্ছনীর | ছুঃখের বিষয় এই যে ইংরাঙ্জে 
অন্তাপি রাজা শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিলেন"ন! | ক্ঠাঙার] শাসন করিতেই ব্যস্ত, আইন করিতেই 
ব্যস্ত, ধনসংগ্রহ করিতে যেমন ব্যস্ত ধন ব্যয় কফিতেও তেমনই ব্যস্ত, কিন্ত রাজার যে প্রধান কার্য্য 
প্রজারপ্রন তাহাতে ভাহাদিগের বিশেষ মনোযোগ নাই ।--- K 

“াধারণী’ অম্মাবধি ২য় ভাগ, ১৪শ সংখ্যা (৪ শ্রাবণ ১২৮১) পর্ধ্যস্ত কীটালপাড়ার 
বজদর্শন-বস্ত্ালয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর তক্ষয়চ্ স্বীয় বসতবাটীর সংলগ্ন একটি স্তন 
- বাড়ীতে সাধারণী যস্ত্রালয় স্থাপন করেন। ১২৯১ সালের ছজ্যৈষ্ট মাসে সাধারণী-যনত্ 
কলিকাতায় স্থানাস্তরিত হয়। ১২৯৩ লালের বৈশাখ মাসে ভবানীপুর এল. এম. এস. 
কলেজের, অধ্যাপক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত নববিভাকর” পত্রিকা সাধারণী'র 
সহিত সংমিলিত হয়। অক্ষয়চন্দ্র “নববিভাকর-_সাধারণী' সম্পাদন করিতে থাকেন) 
চতুর্থ ভাগ, ২১ সংখ্যা (১৮ ভাদ্র ১২৯৬) পৰ্যন্ত প্রকাশিত হইয়া ইহার প্রচার রহিত হয়। 
সাধারণী” ১৭ বৎসর গৌরবের সহিত পরিচালিত হইয়াছিল। বন্ধিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যরথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত । 'দাধারণী”র প্রথম 
সংখ্যায় বন্চিমচন্দ্রেব “জাতিবৈর” প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই 'সাধারণী” পত্রেই 
-বঙ্গবাসী'র প্রতিষ্ঠাতা ও খ্যাতনামা লেখক যোগে বন্থু ও আচাধ্য রামেজ্বদার 
ক্রিবেদীর হাতে-ড়ি হয়। 


কাচরাপাড়। গ্রকাশিক (মাসিক) । ১ অগ্রহায়ণ ১:৮০ (১৫ নবেঙ্গর ১৮৭৩)। 
'২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে কাচরাপাড়া 'প্রকাশিকা” নামে মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধ সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লেখেন ৫ 
“ছুরাশা বলে--নব নব কাব্যে, নব নব নাটকে, দুতন নুতন প্রবন্ধে ও নবোপাখ্যানে 
আপনাদের মনোরঞ্জন করি, অধুনা মাসাস্তে দিবসের এক দণ্ড পরিমিত কাল ' জআপনাদিগের সন্ধিত 
০০১০০৪৪০০১৪ 


৫৫শ বর্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ৩৫ 


পত্রিকার কণ্ঠে এই প্লোকটি মুদ্রিত হইত :_ 
“নির্শ্ৎসরাঃ সুক্কৃতিনঃ খলুষে বিবিচ্য, কর্মে গুণস্ত কণমপ্যবতংসয়স্তি । 
যেষাৎ মনো ন রমতে পরদোষবাদে, তে কেচিছেব বিরল! ভুবি সফরস্তি ।” 
দেবেশ্রকুমার রায় ইহার পরিচালক ছিলেন | 


স্থবোধিনী মোসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮০ ( নবেম্বর ১৮৭৩)। 

১২৮০ সালের ১ অগ্রহায়ণ তারিখের 'প্রামবার্তাপ্রকাশিকা*য় এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত 
হয় £-- 

পসুবোধিনী পন্রিক1 1-_সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাঁদি নান! সম্বন্ধীয় গভপন্সময়ী মাসিক 
পত্রিকা ও সমালোচন | রয়েল ৮ পেন্ধী তিন ফরমায় সমাপ্ত । মূল্য অগ্রিম বাধিক মাসুল সহ 
২।%/০ ত্বাগামী অগ্রহায়ণ হইতে চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে যন্তিত হইয়া আমার দ্বায়া! 
প্রকাশিত হুইবে,... | গ্রীগোরাঙ্রহুন্দর রায় সহকারী সম্পাদক ও প্রকাশক । পাবনা চাটমোহয় 
ক্লামনপর সুবোধিনী কার্য্যালয় ১২৮০ কাণ্তিক ।” 

পত্রিকাখানি যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানিতে পারি নাই। 


সিহাড়সোল পত্রিকা] (পাক্ষিক )। অগ্রহায়ণ ৫) ১২৮০। 

“সিহাড়সোল পত্রিকা নামে একখানি পাক্ষিক পত্রিকার কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি। ইহা ৩ ফরম! পরিমিত। ইহাকত ইংরাজী বাঙ্গালা উভয়বিধ প্রস্তাব লিখিত 
হইতেছে। লেখ! মন্দ হইতেছে না। স্থানীয় সংবাদ কিছু অধিক থাকা আবস্তক ৷" 
€(ভারত-সংস্কারক, ৪ মাঘ ১২৮০) 


ভারত দর্পণ ও পুলিস বার্ভাবহ (পাক্ষিক)। ৩ পৌষ ১২৮০ (৯৭ ডিসেম্বর ১৮৭৩ )। 

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত এই পাক্ষিক সংবাদপত্রের প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল _-৩ পৌষ 
১২৮০ । ‘এডুকেশন গেজেট’ ( ১২ পৌষ ১২৮০) লেখেন £ঃ_ J 

প্ডারতর্পণ ও পুলিস বার্তাবহ_এই নামে একখানি সংবাদপত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 
এখানি প্রতি পক্ষে প্রকাশিত হইবে । চুঁচুড়া হইতে ওরা পৌষ জববি ইহার প্রচুর আরম্ভ 
হইয়াছে । আকার ছুই ফরযা, আট পৃষ্ঠা; মুল্য ডাকমাতল সমেত বাৎসরিক ২॥০। প্রথম 
সংখ্যায় যেরূপ প্রবন্ধ যেরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহ! দেখিয়া পত্রিকাখানির উপর শ্রদ্ধা জন্মিল 
আপা করি, উত্তরোত্তর ইহ! উৎকর্ষ লাভ করুক, ১০505555588 
নিযুক্ত থাকুক |” 


হাবড়। হিতকরী (সাপ্তাহিক )। জাছুয়ারি ৫) ১৮৭৪ | * চি 
হরবোলা তীড়' মাসিকপত্রের ফেব্রুয়ারি ১৮৭৪ সংখ্যায় আছে ০ 
মায়ী একখানি নুতন বাঙ্গালা কাগজে লেখা আছে---” 


৩৬ ঘাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [সর সংখ্য 
হয়বোল! ভাঁড় (যাসিক)। জানুয়ারি ১৮৭৪ | 


বিলাতী 7১%০/-এর অস্থকরণে ব্যচিত্র-সম্বলিত এই মাসিকপত্র ১৮৭৪ সনের জান্থ্‌য়ারি 
মাসে প্রকাশিত হয়। ইহার পরিচালক- ছূর্গীদাস ধর। “এডুকেশন গেজেট ( ১৬ 
জানুয়ারি ১৮৭৪ ) লিখিয়াছিলেন £-_ ও 

“হরবোলা ভ'ড়-_পীর্ষোক্ত নামে একখানি নূতন মাসিক পত্রের প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি। ইহা বিলাতি পঞ্চ নীষক পত্রের অনুকরণে প্রস্তুত । ইংরাজি সংবাদপত্রের অহুকয়ণ 
বলিলেই নিন্দা হয় মা। কাবণ এ য়া সর হাতিয়ার বাঁধার 
এটী*একটী মৃতম পদ্ধতির কাঁগঞ্ 1”. 


২য় সংখ্যা হইতে ইহাতে কিছু কিছু ইংরেজী অংশও গাঁকিত এবং পত্রিকার যলাটে 
বাংলা নাম ছাড়া The Indian Punch কথাগুলি মুদ্রিত হইত ৷ : 

‘হরবোলা ভাঁড়’ কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর বন্ধ হইয়া যায়। ইহা 
১৮৭৬ সনে পুনঃপ্রকাশিত হয়। চক্ৰ" গেজেটে” (২৮ আশ্বিন ১২৮৩ ) 
ভরকীশ = | 

“হরবোলা ত'ড়-প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যা । হরবোল! ভাড়ের পুনর্জন দর্শনে আমরা 
আনন্দিত হইয়াছি। কিন্ত এই দ্বিতীয় জন্বেও হরবোলার নাসিকাঁঠী ইংরাজী পঞ্চের অস্ককাতি 
হইয়া রহিল কেন? আমাদের দেশে খাঁদা-নাক, টেবো-পাল এবং কোটরচোকই'ত রসিকতা 
প্রকাশের সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। হরবোলা যে মধ্যে মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
রসিকতা করেন, তাহা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত ।” 


বসস্তক (মাসিক)। ৩১ জানুয়ারি ১৮৭৪। 


“হরবোলা ভাড়ে'র দ্কায়, ইহাও একখানি শ্লেষাত্মক মাসিক পত্রিকা । ইহারও প্রতি 
সংখ্যায় 'পাঞ্চের অঙ্গৃকরণে তিন-চারিখানি লিখো-চি্র থাকিত। চিত্রগুলি বোধ হয় 
নিমতলা-নিবাঁসী গিরীন্রকুমার দত্তের অস্কিত। “বসম্তক' সম্পাদন করিতেন__প্রাণনাথ 
দত্ত ; তিনি এই সময়ে নবপর্ধ্যায় ‘রহস্ত-সন্দর্ভ'ও পরিচালন করিতেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই 
শ্লৌকটি মুদ্রিত হইত :_ 

নবপরিণয়যোগাৎ স্বীযু হান্তাডিযুক্তং, যদবিলসিত-নেত্রং চারচন্্ার্জ-মৌলিং। 
বিগলিত-ফণি-বন্ধং যুক্তবেশং শিবেশৎ, প্রণমতি দিনহীনঃ: কালকুটাভকঠং ॥ 

“বসম্তক' জুচাকুযন্ত্ে যুক্রিত হইযা “প্রত্যেক ইংরেজী মাসের শেষ দিনে” প্রকাশিত 
হুইত। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ১ম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে £_ 

“আমি ভাটের মত আপনার কুলক্ষী না পোড়ে এই-মাত্র বলিতেছি, যে, সভ্যগণ আমার বসস্ত- 
পঞ্চমীর পর উ্য়েই নাম বুঝিষেদ এবং এই কীর্ভিতেই বৃত্তি জামিবেম |” 

“বসন্তকে'র চিত্রগুলি সুন্দর ভাবব্যঞ্লক হইলেও রচনাগুলি সেরূপ সরস হইন্ত না । 


€৫শ বর্ষ ] f বাংলা সাময়িক-পত্র ৩৭ 


প্রমোদিনী। ফাত্মন () ১২৮০ (ইং ১৮৭৪)। 

“পাকুড় প্রমোদিনী সভা হইতে প্রকাশিত সন ১২৮০। এ 
বৎসরে তিন বার প্রকাশ পাইবে । আমর! শুনিয়!ছি যে ধাহারা ইহা প্রচার করিতেছেন, 
তাহারা তরুণ বয়স্ক ।...৮ (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮১) 
জ্রমর (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮১ ( এপ্ৰিল ১৮৭৪ )। 

সজীবচন্তর চট্টোপাধ্যাষের সম্পাদনায় ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে ‘ভ্রমর’ নামে মাসিক- 
পত্র প্রকাশিত হয় । এই প্রসঙ্গে বন্ধিমচন্ ‘সঞ্জীবনী সুধা’য় লিখিয়াছেন £ 

“আম্মি পরামর্শ স্থির করিলাম যে আর একখানা ক্ষুত্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে লঙ্গে 
প্রকাশিত হওয়া ভাল । যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাহাদের পক্ষে 
কঠিন, তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় তাহাকে [সপ্জীবচত্্রকো 
অনুরোধ করিলাম যে তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পার্ঘকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই 
₹ পরামর্শাহুসারে তিনি ভ্রমর" নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাসিলেন। পত্রধানি অতি 
উৎকট হইয়াছিল ; এবং তাহাতে বিলক্ষপ লাভও হইত। এখন আবার তাহার তেজশ্বিমী 
প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল । প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেদ ; জার 
কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না ।...এক কাজ তিনি টনি অধিক দিন করিতে 
তাল বাসিতেন না । ভ্রমর লোকাস্তরে উড়িয়া গেল |” 

‘ভ্রমর’ দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা 4 আবাঢ় ১২৮২ ) পর্ধ্যস্ত চলিবার পর বন্ধ হইয়া 
ষায়। অনেকে জানেন না, ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে 'ভ্রমরে”র “নৃতন পর্যায় ১ম খণ্ড ১ম 
সংখ্যা” ও পরবর্তী আশ্বিন মাসে ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল । 


আৰ্য্যদ্রর্শন (মাসিক )1 বৈশাখ ১২৮১ ( এপ্রিল ১৮৭৪ )। 

১২৮৮ সালের বৈশাখ মাসে যোগে্নাথ বিদ্তাভৃষণের সম্পাদনে “আধ্যদর্শন? নামে 
একখানি “মাসিক পত্র ও সমালোচন” প্রকাশিত হয়। প্রথম »ংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের 
উদেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হয়: 

“আমরা একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্ভোগ করিতেছি, ইহার নাম “আর্য্যদর্শনপ 
রাখিলাম । জানন ও নীতির চর্চা এবং প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেষ্ঠ । যাহাতে উপদেশ আমোঁদ- 
কনের টানে তদ্বিষয়ে আমরা সর্ধাতোাবে যত্ববান্‌ হইব । তশ্থিমিত্ত 
লঘু ও গুরু বিষয়ের সমাবেশ করিতে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে । কিন্তু আমোদ ও 
কৌতুকের নিতান্ত ছড়াছড়ি হইলে, জ্ঞান ও নীতির সজীবতা নষ্ট হয়, এ কথা আমরা কখনও 
বিস্থৃত হইব নাঁ। ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের অধিক পরিমাণে আলোচনা হইবে, এবং কাব্য 
কলা ও উপাধ্যানের অভও যথোচিত স্থান প্রদত্ত হইবেক | সময়ে২ নব্যসমাঙ্ এবং নব্যসম্প্রদায়ের 
অভাব ও কর্ব্যের বিষয়ে কীর্তন-হইবেক, এবং এই উভয়ের সন্ধিত প্রাচীন সময়ের ও প্রাচীন 
সম্প্রদ্ধায়ের সহদ্ধ ও সাপেক্ষতার আলোচনা করা যাইবেক ।**'আমাঙ্কের রচনা, জ্ঞান ও নীতির 
স্রহুসরপ করিতে কখন বিশুখ হইবে মী। আমরা বাক্যবিষ্তাস বিষয়ে ডাক্তারী চিকিৎসায় 
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অহ্ফয়প করিব | আমাদের প্রবন্ধে নানা রস থাকিবে, ইহা কখন কটু, কখন তিক্ত, কখন কষার 
লাগিবে | সময়ে সময়ে মধুর ও সুরভিও হইতে পারে । কিন্তু আমরা পর্য্যাপ্ত ও তৃত্তিকর পথ্য 
প্রদানে কখন সেকেলে বৈষ্কের স্তায় কার্পণ্য প্রকাশ করিব না। আমাদের বাসনা এই, যাহা 
দেশ, কাল ও পাত্রের অবিসন্বাদী, তাহাই প্রচার করিব। ব্যক্তিবিশেষের বা! সম্প্রদায়-বিশেষের 
পক্ষ সমর্থন বা খণ্ডন করা! আমাদের উদ্দেশ্য নয় । কিন্ত যখন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের 
কাধ্য সমাজকে স্পর্শ করিবে তখন মুকভাব অবলম্বন করিব লা। কোন রাম্মপুরুষের *কুৎসা বা 
গুপাহুবাদ কিন্বা রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় চলিত বিষয়ের সমালোচন এ পত্রে স্থান পাইবেক না । 
কিন্তু রাজনীতির উন্নতি বা অঙ্গহীনতার বর্ণনস্থলে অতীত ঘটনার স্কায বর্ধমান দৃষ্টাম্তও বিশ্বত 
হইবে । কোন সহযোগীর সঙ্গে আমাদের প্রতিতবন্থিতা মাই, তবে যদি মতভেদ ঘটে, সবিনয়ে, 
অকপটে ও ম্পষ্টাভিধানে ব্যক্ত করিতে পরামুখ হইব না ।” 

'আর্াদর্শন” একখানি স্ুপরিচালিত উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্র ছিল। ইহা এগার বৎসর 
(১২৯২ সাল) চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ইহার এম ভাগ ১২৮৫ সালে, কিন্তু ৬ষ্ঠ ভাগ ১২৮৭ 
সালে বাহির হইয়াছিল । ১৮৭৮ খ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে ১০ প্রেস আযাব প্রবর্তনের 
কলে সম্ভবতঃ ইহার প্রকাশ এক বৎসর বন্ধ ছিল। 


ভারত শ্রমজীবী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৮১ (মে ১৮৭৪ )। 


শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যক্ষতায় বরাহনগর হইতে এই সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল। ইহার ১ম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্জ ‘এডুকেশন গেজেট? (২৩ জ্যৈষ্ঠ ৯২৮১) 
লেখেন £_ ৃ | 

“ভারত শ্রমজীবী (সচিত্র যাসিক পত্রিকা )--বরাহনগর ‘ভারত শ্রমজীবী কার্ধ্যালয় 
হইতে গত বৈশাখ মাস অবধি প্রকাশিত হুইতেছে। আমরা ইহার ১ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার নগদ মূল্য এক পর়সা। শ্রমজীবী লোকদ্বিগের শিক্ষা ও চরিত্র 
সংশোধন উদ্দেস্তে এই পত্রিকাখানির হ্থত্টি হুইয়াছে। সম্পাদক স্বীয অভিপ্রায় প্রকাশের 
স্থলে লিখিয়াছেন,_ = 

সামাল লোকদিগের জভ আমাদের দেশে কোন সচিত্র পত্রিকা নাই । এই অভাব দুর 
করিবার অত আমাদের মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হওয়াতেই আমরা এই পত্রিকাখাঁনি বাহির করিতে 
আরত্ত করিলাম । কারিগর, দোকানদার ও ক্ষক প্রভৃতি সামা লোকদিগের চরিত্র ভাল 
করিবার অন্ত যাহা আমাদের আবিশ্কক বোধ হইবে, তাহাই ইহাতে প্রকাশিত হইবে । রচনার 
কৌশল বা গুণপনা দেখান এই পত্রিকার উদ্দেশ্য. নহে । সাধ্যমত সরল ভাষায় ইহাতে বিষয় 
সকল লিখিতে চেষ্টা করা হুইবে। কিরূপ বিষয় লেখা যাইবে, তাহা! পাঠকগণ ক্রমে পন্সিকা 
পড়িয়াই জানিতে পারিবেন । এই কার্ষ্য যে অত্যন্ত কঠিন, তাহা আমর! জানিতে পাঁরিতেছি | 
একে ত আমানের দেশের সামান্ লোকের! অজ্ঞানাবস্থার দিন কাটাইতেছে ৷ জ্ঞান শিক্ষা লাভ 
ও চরিত্র ভাল করিতে কিম্বা অগতের সকল বত্তর বৃতান্ত জানিতে তাহাদের কিছু মাস ইচ্ছা নাই । 


» 
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ভদ্রলোকদিগেরও তাহাদের চরিত্র ও অবস্থা ভাল করিবার নিমিত্ত তেমন যত দেখিতে পাওয়া যায় 
না। এ বিষয়ে যে আমরা কতদুর পারগ হইব, তাহা কিছুই বলিতে পারি না । 

জগদ্ীশবরের ক্বপায় “ভারতশ্রমজীবী” দেশীয় সামাত লোকদিগের উপকার করিতে পারিলের্ই 
আমাদের শ্রম সফল হইবে !? 

লেখায় সামান্ত লৌকদিগের অধিগম্য সরল ভাষা ও সরল রীতি অন্তত হুইয়াছে, এবং 
বিষয়গুলিও শ্রমজীবীদিগের জ্ঞাতব্য বটে। ইহাতে ছুইথানি ছবিও আছে। একখানি: 
. লর্ড নর্থব্ূক সাহেবের মুখাক্কৃতি ও অপরখানি বরাহনগরের চটের কল। “ইহার মূল্য 
যেরূপ অল্প, তাহাতে সামা্ লোকের! ইহা সহদ্ধে যে ক্রয় করিতে পারিবে, তাহার সন্দেহ 
নাই ৷” ("এডুকেশন গেজেট: হ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ ) 


গোয়ালপাড়া- -হিতসাধিনী পোক্ষিক-. .)। বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)। - 


“গোয়ালপাড়া-হিতসাধিনী__এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, গোয়ালপাড়া হইতে প্রকাশিত 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার অগ্রিম বাধিক মূল্য ৩২ টাকা। পত্রিকাখানির ভাষা 
আসামী নহে; বাঙ্গালা_-অতি উৎকষ্ট বাঙ্গালা । আসামের রাজনীতি রাজকার্ধ্য প্রভৃতির - 
আলোচনা করা পত্রিকাখানির মুখ্য উদ্দেপ্ত, গৌণ উদ্দেগ্ত আরও থাকিতে পারে। আসাম 
প্রদেশ যেমন এক্ষণে বাঙ্গালার গবর্ণধেন্ট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন একটী রাজ্য হইয়াছে, 

. এ সময় প্র স্থানে এইরূপ সংবাদপত্রার্দি এপ্রচাঁরিত হইয়া তথাকার হিতকক্ে ব্রতী থাকে, 
ইহা একাস্ত বাঞ্ছনীয় ; এবং এই পত্রিকাখানি সেই হিত বাঞ্ছারই ফল।” (‘এডুকেশন * 
গেজেট,’ ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১) 

কিছু দিন পরে ইহা! দা পরিপত হয়। ১২৮২ সালের ২৭এ চৈত্র 
গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা' লেখেন £__ ৃ 

“গ্ৌয়ালপাড়া-হিতসাবিনী | এখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা; প্রতি শনিবারে আসাম গোয়ালপাড়া- 
হিতসাধিনী যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাখানি ডিমাই ২ করমা) ইহার বাখিক মূল্য ৪২ 
টাকা । পুর্যে এই পত্রিকা পক্ষাত্তরে প্রকাশিত হইত, নানা কারণে কতক দিন প্রচার কার্য্য বন্ধ 
ছিল। সম্প্রতি সপ্তাহাস্তর প্রকাশিত হইতেছে । আমর! ইহার ছুই খণ্ড পাইয়া আহ্লাদসহকানে 
পাঠ করিলাম ৷” 

. আজীজন নেহার (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮১ ( এপ্রিল ১৮৭৪ )। 


"“আজীজন নেহার । হুগলি কলেজের কতিপয় মুসলমান যুবক ইহার প্রচার আরম্ত 
করিয়াছেন। ইহার মূল্যের ও প্রচারের সময়েরও এখন নিরূপণ হয় নাই। প্রচারকগণ 
লিখিয়াছেন, “এবারে মুল্যের কিছুই নির্ণয় করা গেল না। পাঠকগণের উৎসাহ-হুচক 
পত্রিকা ও গ্রাহকগণের সংগ্যাবৃদ্ধি দেখিলেই আগামী মাস হইতে পাক্ষিকর্পে প্রকাশের 
ইচ্ছা রহিল।, এই পত্রিকাথানির বিষয়ে বিশেষ বক্তব্য এই, এখানি মুসলমানের লিখিত, ' 
অথচ ইহাতে মুসলমানি বাজালার নামগন্ধ নাই, বিশুদ্ধ বাঙ্গালার 





৪, : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা .. [১২র সংখ্যা 


লেখকেরা: উৎসাহ পাইবার যোগ্য, তাহার সন্দেহ নাই।” (‘এডুকেশন গেজেট” ২৬ 
বৈশাখ ১২৮১) by 

১. “আজীজন নেহার’ যে মীর মশার্রফ হোসেন সম্পাদন করিতেন, তাহাব প্রমাণ আছে। 
কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্বাপ্রকাশিকা’ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) তাহার “বিষাঁদ-সিল্ধু” 
সম্মলোচনা-প্রসলে লেখেন :-_“গ্র্কর্ত্তা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং 
গত-জীবন ‘আজীজন্‌ নাহার সম্বাদপত্রের সম্পাদকীয় কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া সাহিত্য সমাজে 
বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাহার লেখনীর নৃতন পরিচয় প্রদান বাহুল্য ।” ৃ 
সাহিত্য কুসুম (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮১ ( এপ্রিল ১৮৭৪)। 

“সাহিত্য কুসুম । উপরিউক্ত নামে একখানি নুতন শিক পর বৈশাখ মাস হতে 
প্রকাশিত হইতেছে। উছার কলেবর ৪ পেজি দুই ফরমা, অগ্রিয বাধিক মুল্য ৮০". 
গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা হুগলী বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ইরা নিকট টা 
পাঠাইবেন ৷” (‘এডুকেশন গেজেট” ১৯ বৈশাখ ১২৮১) 
বান্ধব (মাসিক )। আষাঢ় ১২৮১ (জুন ১৮৭৪ )| - 

বন্ধিমচন্ম্রের 'বঙ্গদর্শনেইর আদর্শে কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১২৮১ সালের আবাঢ ( ১৮৭৪, জুন) 
মাসে ঢাকা হইতে সুলভ মূল্যে (সভাক বাঁধিক ১।%০ ) ‘বান্ধব’ প্রচার করেন। প্রথম 
সংখ্যায় মুদ্রিত “অবতরণিকা”য় সম্পাদক লেখেন : 

বান্ধব আজ হইতে বঙ্গীয় বিভাহ্রাপিদিগেরণ্অন্রাগের ভিখারী হইয়া রফ্লি। ইহার ভবিস্াং- 
ও তরসা তাহাদিগের হস্তে । ইহা অবস্তই/ অনুগত পুহজ্জনের ভায় সতত সাবধান থাকিয়া, 
নানাবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গে পাঠকসমাজের মনোমোদনে যত্বশীল হইবে, বাংলার প্রতি যাহাতে 
বাঙালীর অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং স্বদ্দেশ বলিয়া যাহাতে দের্শীয়দিগের মনে মমতার সঞ্চার হয়; 
অবস্তই তদর্থ ইহায় নিয়ত চেষ্টা থাকিবে ;_কি পরিমাণে ক্কতকার্ধ্য হইবে, তাহা বলা আমাদিগেব 
সাধ্যায়ত্ত নহে । মহুম্বের ইচ্ছা ও আশা যে গগনে উদ্ডীন হয়, ক্ষমতা তাহার অর্ধপথে আরোহণ 
করিতে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহের বিষয় । 

‘বান্ধব’ কালীগ্রসঙ্গের অতুলনীয় কীন্তি। ১২৮২ গ্রালের চৈত্র মাসে প্বজদর্শনের বিদায় 
গ্রহণ” প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন £--"ষে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ 
করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আধ্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহ! পৃরিত হইবে । অতএব বক্রদর্শন 
রাখিবার আর প্রয়োজন নার্ই।” লক্প্রতিষ্ঠ লেখকগণের রচনা 'বান্ধবে'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত 
করিত। রমেশচন্ত্রের ‘জীবন-প্রভাত’ ইহাতেই: প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের অধিকাংশ রচনাই 'বান্ধবে প্রকাশিত প্রবন্ধের মাজিত রূপ । 
“বান্ধব-সম্পাদদনকাঁলে কালীপ্রসন্নের স্কন্ধে ভাওয়াল-রাজসরকারের গুরু ভার গ্ভত্ত হয়; 
ইহার ফলে পত্রিকাখীনি কিছু. কাল অনিষমে প্রকাশিত হইয়া শেষে লোপ পাইয়াঁছিল। 
ভাওয়াল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি “বা্ধব'কে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। “বান্ধবে'র 
বিজি্ন খণ্ডগুলি এই ভাবে প্রকাশিত হয় 
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| 
৫৫শ বর্ষ ] i বাংলা সাময়িক-পত্র - 8১ 


ম বর্ষ---১ ২৮১, আযাঢ়-চৈত্র। ২য় বর্ষ---১২৮২, বৈশাখ-চৈত্র । ওয় বর্ষ---১২৮৩, 
বৈশাখ-চৈত্র | ৪র্থ বৰ্ষ-.-১২৮৫ | ৫ম বৰ্ষ--:১২৮৭ | ৬ষঠ বৰ্ষ---১২৮৮। ৭ম বৰ্ষ---১২৮৯। 
৮ম বর্ষ--*১২৯১। ৯ম বর্ষ--.১২৯২ ( বৈশাখ-আশ্বিন )--১২৯৩ (কার্তিক-চৈত্র )। ১০ম 
বর্ষ--.-১২৯৪, ১ম-৫ম সংখ্যা । ১১শ বর্ষ ১২৯৫, ১ম-২য় (? ) (পুনঃপ্রচার ) ১ম বর্ষ--- 
১৩০৮ ফান্ধন__১৩০৯ মাঘ । ২য় বর্ষ-..১৩৯০ ( বৈশাখ-চৈত্ৰ )। ওয় বর্ষ-.১৩১১। ৪র্থ 
বৰ্ষ-.-১৩১২ | ৫ম বর্ষ--১৩১৩, বৈশাখ-ভাদ্র | 


- বাঙ্গালী খৃষ্টিয়ান ( মাসিক )। জুন ১৮৭৪ । 
পরিচালক--রজ্রনীকান্ত বিশ্বাস । 


হিম্দুবিলাসী ( মাসিক )। ৪ শ্রাবণ ১২৮১ (১৯ জুলাই ১৮৭৪ )। 

“বিগত ৪ঠা শ্রাবণ হইতে ‘হিন্দুবিলাসী’ নামক একখানি ভিমাই ১২ পেজি আকারে 
মাসিক পত্র কাটালপাড়া হুইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে সাহিত্য রহন্ত প্রভৃতি 
নানা বিষয়ক নীতিগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে। অগ্রিম বাধিক মূল্য ১২1-.-ধাহারা 
গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেনু তাহারা ‘ছিন্তুবিলাসী’ সম্পাদক বলিয়া চুঁচূড়া মিসন বিস্তালয়ে 
পত্র পাঠাইবেন ৷” (“সাধারণী, ৮ ভাদ্র ১২৮১) 

প্রসন্নচ্ত্র চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক ছিলেন। 
অুহ্ৃ (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৮১ (জুলাই ১৮৭৪ )। 

-_ প্মাসিকপত্র ও সমালোচন। বিনামুলো বিতরিত।* আমরা যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করি, তখন একবার কৃতবিস্ভগণ বিনামুল্যে মাসিকপঞ্জে বিতরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে 
পত্রের নাম এখন ভুলিয়া গিয়াছি।* সেখানি উত্তম হইয়াছিল; ।কন্ত অর্থাভাবে শীঘ্রই 
তাছা উঠিয়া ষায়। অধুনা আবার তদ্রুপ সমাজ-হিতৈথী চেষ্টা দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম । 
সুহদের কাগজ উত্তম, ছাপা উত্তম, লেখাও উত্তম ; কেবল কলেবর ক্ষুত্র। মাসে এক ফরম 
অবশ্যই অল্প কাধ্যকর। কিন্তু বিনামূল্যে যতটুকু জ্ঞানের চর্চা হয়, ততটুকুই ভাল... 

সুদের কার্ধ্যালয়, ৯২ নং বহুবাক্ঞা্ব ্ীট । আমরা ইহার তৃতীয় অর্থাৎ আশ্গিনের সংখ্যা 
পর্য্যন্ত পাইয়াছি।” (‘মধ্যস্থ আশ্বিন ১২৮১ ) 

হিম্দুরঞ্জন (মাসিক?) | শ্রাবণ €) ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)। 

প্ভিমাই ৮ পেজি ফরমের এক এক ফরম প্রতি বারে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার প্রতি 
সংখ্যার নগদ মূল্য এক আনা । এখানি বড় উপকারী পত্র। ইহার উদ্দেশ্য অতি মহ্। 
“দেশীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, সম্পূর্ণরূপে সংশোধন দ্বারা সমাজ সংস্করণ, শারীরিক 
স্বাস্থ্য ও বল বিধান এবং আত্মোৎকর্ষ সাধনই এ পত্রের প্রধান উদ্ধেপ্ত ।-..কাব্য, সাহিত্য, 


* ইহা ১৮৫৮ সনে প্রকাশিত “রচনা-্রক্রাবলি, “বাংলা সামরিক-প্ গ্রন্থের ( ওয় সং) 
পু. ১৫৪-৫৫ দ্রষ্টব্য । 


| রাত 


). 
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' শান্তর, নবষ্কাস, নাটক ও বিজ্ঞানাদির আলোচনা দ্বারা বালক, বালিকা, যুবক ও পরিণতবয়স্ক 
ব্যক্তিগণ যাহাতে প্রকৃত বিদ্যালোক প্রাপ্ত হয়_যাহাতে যথার্থ নীতি-বিশারদ ও পরিপক্ক 
জ্ঞান লাভ হয়, এমন কি, আপামর সাধারণ সকলেই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান ও উপদেশ লাভ 
করিতে সমর্থ হষ ও সকলেরই মানস রঞ্জন হয় তদ্রুপ প্রস্তাব সকল সন্নিবেশিত থাঁকিবে ৷” 
প্রকাশক আপনিই লিখিয়াছেন “এরূপ পত্র অস্তাবধি বঙ্গভাষায় প্রচারিত হওয়া শ্রুতিগোঁচর 
হয় না।” ইহার আকার দেখিয়া সংকল্পের সিদ্ধি সম্ভাবনা বিবেচনা করিলে অবাক্‌ হইতে 
হয়। কিন্তু সংকল্প যাহাই হউক, তিন সংখ্যা যাহা হস্তগত হইয়াছে তৎপাঠে বিলক্ষণ বোধ 
হইতেছে, যে, শরীর সঞ্চালনের শিক্ষাদানই এ পত্রেব মূল উদ্দেশ্য। “মল্লক্রীড়া, ইংলণ্ডীয় 
ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, অশ্বক্রীড়া, (017999), রজ্জুক্রীড়া (Ropedance), আযুধক্রীড়া 
( ধন্ুধববিদ্তা, তরবারি-চালন, আগ্রেয়ান্ত্র-চালন, শেলক্রীড়া, ছোঁরা চালনা প্রভৃতি ), যষ্টি চালন, 
সম্তরণ, তরণীবাহন,ক্ষেত্রকর্ষণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার ব্যায়ামবিগ্তা প্রকাশ করত হঁত্যাদি ৷” 
***এই কুত্রশরীরী সহযোগীর অস্ত কিছুতে হস্তক্ষেপ করিয়া কাজ নাই, সে সব কাজ করিবার 
বিস্তর লোক আছে, তিনি সুদ্ধ যে ব্যায়ায় বিষয় লইয়া ব্যস্ত আছেন, তাহাতেই থাকুন 
তাহাই এক্ষণে দেশে বড় অভাক-_তাঁহাতেই দেশের অশেষ কল্যাণ হইতে পারিবে 1**- 
সর্বশেষে প্রার্থনা, সাধারণ যেন এই মহোপকারী পত্রিকার প্রতি যথোচিত উৎসাহ দানে 
কৃপণ না হয়েন। ইহার ঠিকানা শিকদারবাগান, হিন্দু বিদ্যালয় । এখানি হিন্দু ব্যায়াম 
বিদ্যালয়ের অধীন ছিন্দুসভার সম্পাদক শ্রীধুক্ত বাবু দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃকণ্প্রকাশিত । 
সচিত্র ব্যায়াম পদ্ধতি ইহাতে প্রকাশ পাইতৈছে। ভরসা করি, দেশীয় পূরববসর্বরব্যায়াম- 
পদ্ধতিও ইহাতে সর্বদা প্রকটিত হয়।” ('মধ্যস্থ,? তবাখথিন ১২৮১) 

কুমুদিনী (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৮১ (আগষ্ট .৮৭৪)। 

“কুমুদিনী-_মাসিক পত্রিকা । ইহা গত শ্রাবণ মাস অবধি হইতে কাশিত 
হইতে আরম্ভ হইয়াছে । আকার ১২ পেজী ছুই ফরমা, মূল্য বাৎসরিক ভাকমাশ্তল সমেত 
এক টাকা দশ আনা। আমরা ইহার ১ম.খণ্ড ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। . ইহাতে 
শশিকলা নাষে-একটী উপস্তাস প্রচারিত হইতে শর হইয়াছে। প্রথমে মুখবন্ধ, শেষে 
সাংখ্যদর্শনের বিষয়ে কি একটু লেখা হইয়াছে। পত্রিকার প্রথম বাহ্‌ পৃষ্ঠে একটি কবিতা 
আছে। তাহা এই, “সজ্জন গুণমিচ্ছন্তি মধুমিচ্ছস্তি ভ্রমর! | ইত্যাদি” কোন দেশী সংস্কৃত 
আমরা বুঝিতে পারিলায না । *মধুমিচ্ছস্তি ভ্রমরা |” এমন ছন্দঃ ও ব্যাকরণ ছুরস্ত পদ ত 
কোথাও দেখি নাই।' সম্পাদক মহাশয় জানিবেন, সংস্কৃত বাজালার ষ্থায় “বেওয়ারিশ মাল” 
নহে ।” (এডুকেশন গেজেট” ১৭ আশ্বিন ১২৮১) 

হবিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কুমুদিনী”র পরিচালক ছিলেন। 
সক্কোদর (মাসিক )। ভাদ্র ১২৮১ (১৭ আগষ্ট ১৮৭৪ )। 

“সহোদর । গত. ভান্র মাস হইতে উক্ত নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত 
হইতেছে ।-.‘সহোদর সম্পাদক ধুলিয়ান।” (“এডুকেশন গেজেট,” ১৭ আশ্বিন ১২৮১.) 


হকার yg বাংলা সাময়িক-পত্র 3৩ 


“সহোদর এখন অতি অপুষ্টদেহ ; নথ চুল পর্যন্ত লইয়া ডিমাই এক ফরমা মাত্র । মূল্য 
অগ্রিম বাৎসরিক ১/০1” (পর, ২৪ আশ্বিন ১২৮১) 

সহ্যেদরে'র সমালোচনা-প্রপজে ঢাকার “বান্ধব? (অগ্রহায়ণ ১২৮১ ) লিখিয়াছিলেন ঃ=_ 
“ইহার উপরে লেখা আছে, ‘Eivery one must read I6.".*অনেকে সহোদরের নিন্দা 
করিয়াছেন আমরা সহোদরের প্রশংসা করিব। আমাদের বোধ হয়, সহোদর-সম্পাদক 
বড় রসিক লোক। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্যসংসারকে পরিহাস করিবার জন্যই এই পত্রিকাখানি 
প্রকটন করিয়াছেন।” 

ভূবনচন্্র মুখোপাধ্যায়ের জামাতা-_কাটালপাড়া-নিবাসী অমুকুলচন্জ চট্টোপাধ্যান্ন 
“হোদরে'র সম্পাদক ছিলেন। ( জন্মভূমি,” পৌষ ১৩০৩, পৃ. ১৬ দ্রষ্টব্য )। - 
লসরোজিনী (মাসিক)। ভাদ্র ১২৮১ (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪)। 

"সরোদ্ধিনী__মামিক পত্রিকা-..কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটার সারম্বত যন্ত্রে মুদ্রিত হইফা 
শাস্তিপুর গোস্বামী পাডা হইতে প্রকাশিত হইতেছে । অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ডাক মাশুল 
সমেত ১/৮০---। মরোধিনীর লেখা মন্দ নহে। সরোক্ধিনীকে অনেকে আদর করিতে 
পারে ।” (‘এডুকেশন গেজেট, ২৪ আশ্বিন ৯২৮১) 

, শাস্তিপুর-নিবাসী বিহারিলাল গোস্বামী ‘সরোজিনী’'র পরিচালক ছিলেন। 
উপচত্ত বক্ত] (পাক্ষিক)। ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪। 

“আগামি সেপ্টেম্বর মাসের ১লা হইতে উচিতবক্তা নামে একখানি পাক্ষিকপত্র প্রকাশ 
করিবার বাসনা আছে। ইহার কলেবর ভিমাই ৪ পেজি এক ফরমা। ইহার অগ্রিম 
বাধিক মূল্য ১২' টাকা,-:*| সম্পাদক । বেদান্তবাগীশোপাধিক প্রীগঙ্গাচরণ শর্মা । 
মুশিদাবাদ আজিমগঞ্জ। বিশ্ববিনোদ যঙ্্রালয়।” (“এডুকেশন গেজেট, ২৮ আগষ্ট +৮৭৪ ) 

পত্রিকাখানি প্রকৃতপক্ষে ১০ই সেপ্টেম্বর হইতে প্রকাশিত হয়; পরবর্তী ১৯এ সেপ্টেম্বর ' 
তারিখের 'গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা'য় মুক্রিত সমালোচনায় এই প্রকাশকালের উল্লেখ আছে। 
প্রচাণিকা (সাপ্তাহিক )। আশ্বন ৯২৮১ (সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ )। 

*প্রচারিকা_ এই নাযে একথানিংসাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা আমরা 
প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা বর্ধমান হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বর্ধমান প্রচারিকা 
নামে একখানি সংবাদপত্র ইতঃপূর্ব বর্ধমান হইতে প্রকাশিত হইত, বিশেষ কারণবশতঃ 
সেখানি বন্ধ হুইয়া যায়। এক্ষণে পুনরায় সেই প্রচারিকার সাপ্তাহিকরূপে প্রচারারস্ত 
হইয়াছে । ইহাতে আমরা সুখী হইলাম। বর্ধমান সদৃশ স্থানে ছুই একখানি সংবাদপত্র 
থাকা আবশ্ুক।...প্রচারিকার কলেবর এক ফরমা । অগ্রিম বাধিক মূল্য ভাকমাশুল ছাডা 
দেড় টাকা |” ( এডুকেশন গেজেট, ১৭ আশ্বিন ৯২৮১৯) 
প্রতভধব'ন (সাণ্ডাহিক )। ৭ আশ্বিন ১২৮১ (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ )। 

“গত ৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার হইতে ‘প্রতিধ্বনি’ নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের 
সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাত! ১১ নং কলের ট্রীট হইতে প্রকাশিত হইতেছে । কয়েক. জন ₹ 


৪৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা | [ চম-২য় সংখ্যা 


সুলেখক যাহারা অনেক দিন হইতে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সহিত সংচুষ্ট আছেন, 
তাহাদিগের দ্বারা ৰহণ রকাবনি হরি হইতেছে ( ভারত-সংক্ষারক,” ১০ আশ্বিন 


১২৮১) 


বাজালি (মাসিক )। আশ্বিন ১২৮১ (৬ অক্টোবর ১৮৭৪) 

এই যাঁসিকপত্র ও সমালোচন ঢাকা ইষ্টবেঙ্গাল প্রেসে মুদ্রিত হইয়া. য়মনসিংহ হইতে 
প্রকাশিত হইত। ইহার অগ্রিম বাধিক মুল্য ১॥০। পত্রিকায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনে “বাঙ্গালি 
সম্বন্ধীয় যাবতীয় পত্র, পুস্তক ও পক্রিকাদি ময়মনসিংহ জিল! স্কুলে ‘বাঙ্গালি সম্পাদক’ 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে,” এইরূপ নির্দেশ আছে । এই সময়ে আনন্দচঙ্জ মিত্র ময়মনসিংহ 
ভিলা-ক্কুলের শিক্ষক ছিলেন) তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 
কেদারনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন £_-প্শ্রীনাথ চন্দ উহার সম্পাদক ছিলেন” (“ময়মনসিংহের 
বিবরণ, পৃ. ৮১)। 


চিকিৎসা-ত্ত্ব (মাসিক )। আশ্বিন ১২৮ (অক্টোবর ১৮৭৪ )। 

“চিকিৎসা-তত্ব মাসিকপত্র । বিগত আঁখ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে । আকার . 
রয়েল ১২ পে্জী ২ ফরমা । অত্রাষ বাখিক মূল্য পোষ্টে সহ ২%০। কার্যালয় কলিকাতা 
বড়বাজার--চিনিপটা বটতলা স্্রীট ৩নং বাঁটী। শ্রীযোগেন্্রনাথ রক্ষিত-_কার্ধ্যাধ্যক্ষ ৷" | 

(‘এডুকেশন গেজেট,”২৪ মাঘ ১২৮১) 

প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখিয়াছিলেন :__“সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিক্গ নিজ . 
স্বার্থ সম্পাদনার্থ সংবাদপত্র আছে, কিন্ত চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মুখম্বরূপ' কোন সংবাদপত্র 
নাই ৷” 
হিতবোধ (মাসিক)। ৩১ আশ্বিন ১২৮১ (১৬ অক্টোবর ১৮৭৪)। 

এই মাঁসিকপত্রখানি শ্রীরামপুর চক্জোদয় প্রেসে মুদ্রিত হইয়া ভাঙ্গামোডা হইতে প্রতি 

মাসে সংক্রান্তির দিন প্রকাশিত হইত। ইহার পরিচালক ছিলেন-_ভাঙ্গামোড়া স্কুলের 
হেভমাষ্টার অস্বিকাচরণ গুপ্ত । £ 
সমদর্শী or The Liberal (মাসিক )। "অগ্রহায়ণ ১২৮১ (নবেদ্বর ১৮৭৪ )। 

ইহা ধর্ম, সমাজ ও নীতিবিষয়ক একখানি দ্বিভাষিক (ইংরেজী-বাংলা ) মাসিক পঞ্জিকা ; 
সম্পাদক--শিবনাথ শান্জী । হৰ সংখ্যায় পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত 
হইয়াছে £-- . 

‘The journal will be conducted in English and Bengali, that it may be acceptable to tha 
theists of other presidencies. In short the projectors aspire to mske it, what it should be, 
an impartial Exponent of Theistic Opinion,” 

ক্সা্ঘলারায়ণ বন্থ, শিবচন্দর দেব, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চক্র শেখর বস্তু প্রভৃতি 
খ্যাতনামা লেখকবর্গের ও সম্পাদকের বহু গদ্ধ-পভ্ভ রচনা সনদশী’র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত 
করিয়াছিল। 


৫৫শ বর্ষ] চ বাংলা সাময়িকপত্র - ৪৫ 


দর্শক ( সাপ্তাহিক )। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৮১ ( ২১ নবেম্বর ১৮৭৪ )। 

শ্রর্শক্‌। সাপ্থাহিক সাহিত্য বিষয়ক পত্র ও সমালোচন। ৪ই অগ্রহায়ণ চর 
(১ম সুখ্যা ) প্রকাশিত হইতেছে। অবতরপিকা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল ;_ 

‘পত্রের নাম দর্শক রছিল। নাম হইতে উহার কাৰ্য্য অনুমিত হইবে | দর্শক কোন মতের 
বা ধর্শের বা সম্প্রদারের প্রতিপোষক নহে। দর্শক যখন যাহা দেখিবে তাহা পক্ষপাতশূন্ত হইয়া 
পাঠকদিগের নিকট স্পষ্ট বলিবে | দর্শক পরের চক্ষ দিয়া চসমাধারী নব্য বাবুদের তায় দেখিবে 
না। নিবেন স্বাধীনদৃষ্টি যতদুর যায় ততদূর দেখিয়াই সন্ত থাকিবে । 
এই পত্রের লেখা উত্তম হইতেছে।” ( “সাধারণ, € মাঘ ১২৮১) 
দর্শক (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৮১ (ডিসেম্বর ১৮৭৪ )। 

এই “সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন কলিকাতা জ্ঞানদীপিকা পুম্তকীলয় 
হইতে শ্রীঅবিনাশচন্্র নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত” হইত। ইহার অগ্রিম বাধিক মূল্য ছিল 
১॥০। ‘এডুকেশন গেজেট' ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লেখেন :__“দর্শক কিছু কাল দেখিতে 
দেখিতে তাহার দর্শন-শক্তি আরও উজ্জল হইবে, দর্শক মন্দ দেখিতেছেন না ।” 
প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ (যাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮১ (ডিসেম্বর ১৮৭৪ )। - 

“আমরা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের কাব্য অগ্রহায়ণ 
যাস হইতে মাসিক সংখ্যায় প্রকাশ করিতেছি। পাঠ যতদুর পরিশুদ্ধ করা যাইতে পারে 
তাহা হুইবে ; যত্রের ত্রুটি হইবে না এবং স্থানে স্থানে অপ্রচলিত শব্দ ও দুরূহ পদের অর্থ 
দেওয়া যাইবে। প্রত্যেক কবির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, কাব্যের গুণবিচার 
২ ইত্যাদি সন্নিবেশিত হইবে। চু'চূড়া কদমতলা সাধারণী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হইতেছে "*-কবিগণের সমগ্র রচনা প্রচারিত করাই আমাদের উদ্দেস্ত। প্রতি খণ্ডের মূল্য, 
1০ চারি আনা মাত্র ।."*্রসারদাচরণ মিত্র, শ্রীজক্ষয়চ্জ সরকার, শ্রীবরদাকাস্ত মিত্র ।” 
(সাধারণী, ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৮১) | 
কুমুদ বান্ধব (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ৫) ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)। 

“কুমুদ বান্ধক__মাসিক পন্রিকাঅগ্রিম বাধিক মূল্য ডাকযাস্তল সমেত ১২ টাকা মাত্র । 
পক্রথানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্ত ইহাতে গল্প, কাব্য, নাটক.ও নীতি বিষয় সকলি লিখিত হইতেছে । 
লেখ! মিষ্ট ও সরল হইয়াছে।” (‘ভারত-সংস্কারক, ৪ পৌষ ১২৮১) 
ভারত হুট ভ1বণী (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ৫) (ইং ১৮৭৪ )। 

_. প্ভারত হিতৈষিণী, মাসিক পত্রিকা, এক ফরম, বিনা মূল্যে বিতরিত, সুধাবর্ষণ য্নে 
মুদ্রিত ৷" (“মধ্যস্থ মাঘ ১২৮১ ) 
সত্যপ্রন্কাশ (পাক্ষিক )। পৌষ ১২৮১ (ডিসেম্বর ১৮৭৪ ) । 

“সত্যপ্রকাশ-_পাক্ষিকপত্র পৌষ মাস অবধি বরিশাল হইতে প্রকাশিত হইতেছে। 
কলেবর রয়েল ৪ পেজী তিন ফরমা। অগ্রিম বাধিক মূল্য ৩২ টাকা ।* (‘এডুকেশন 
গেজেট,’ ৮ জানুয়ারি ১৮৭৫) 


৪৬... সাহিত্য-পরিষৎ-পতরিকা... : [সম সংখ্য 


পারিল বার্াবহ (পাক্ষিক )। পৌষ ($) ১২৮১ ( ইং ১৮৭৪ )'| 

“পারিল বার্ত্তাবহ--৪ পেজি দুই ফরমা পাক্ষিক পত্রিকা । ইহার অগ্রিম বাৰিকৰ 
৩২ টাকা । এই পত্রিকাথানি ঢাকা মাণিকগঞ্জেব অন্তর্গত পারিল নিবাসী খ্রীযুক্ত 
আনিছউদ্দীন আহাম্মদ দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে । বাঙ্গালী হিন্দুদিগের সহিত বাঙ্গালী 
মুসলমানদিগের যতই ভাষাগত ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, ভাহাদিগের মধ্যে ততই একতা বদ্ধমূল 
হইবে, এরূপ আশা অবস্তই করা যাইতে পারে” ('গ্ৰামবাৰ্ভাপ্রকাশিকা, ৮ মাঘ ৯২৮১) 
সুদর্শন (মাসিক)। পৌষ ১২৮১ (জানুয়ারি ১৮৭৫ )। 

. পারিচালক-_ গোঁপালচরণ মিত্র । 
ভাজ, ১৫ মাঘ ১২৮১ (২৭ জানুয়ারি ১৮৭৫ )। 

প্রভাত সমীর_-এই নামে একখানি প্রাত্যহিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে ১৫ই মাঘ 
অবধি প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইরাছে। সাণ্ডাহিক ও মাসিক পত্র আমাদের দেশে 
অনেকগুলি হইয়াছে বটে, কিন্ত দৈনিক বাঙ্গালাপত্র ছুই একখানি বই আমরা দেখিতে পাই 
না, এক্ষণে এই নূতন দৈনিক পত্রধানি সহৃদয় বঙ্গবাসিমাত্রের আহ্লাদের কারণ হইবে। 
যোগ্য পাৱের হস্তে যে ইহার সম্পাদন কার্ধ্য নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা পত্র দৃষ্টে বিলক্ষণ বুঝিতে 
পারা যায় ।.-.প্রভাত সমীরের বাধিক মূল্য সহরে ১৫২ ও মফস্বলে হ০২ 2 
(‘এডুকেশন গেজেট” ৯ ফান্ধুন ১২৮১) 

কয়েক মাস পরেই পত্রিকাখানির প্রচার রহিত হয়। 15 
১২৮২) প্রকাশ :=_ 

“আমরা দেখিয়া ডিবির হলাম ‘প্রভাত সমীর, প্রভাত মেঘ ডম্বরুর জায় ইতিমধ্যে পঞ্চভুতে 
বিলীন হইয়াছেন ।” 


বঙ্গ হিতৈষিণী (পাক্ষিক )। মাঘ ১২৮১ (ইং ১৮৭৫ )। 

“আমরা এক পয়সা মূল্যের একখানি পত্রিকা পাইয়াছি, এখানি পাক্ষিক, নাম 
বঙ্গহিতৈষিণী, কালীঘাট হইর্তে প্রকাশিত হইতেছে। কের নাঁম বাবু বঙ্কবিহারী 
সাঙ্গ্যাল,। অল্প ০০০০০ (‘এডুকেশন গেজেট,” ১ ফাস্ধন 
১২৮৯) 


বিচারক (সাপ্তাহিক )। ফাল্ধন ১২৮১ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫ )। 

“বিচারক । হা'লিসহর পত্রিকার বর্তমান অবস্থার বিষয় সাঁধারণে অবগত হইয়াছেন ও 
হুইতেছেন, এক্ষণে এ পত্রিকার লেখকগণ ‘বিচারক’ নামে একখানি ইংরাজি ও বাঙ্গালা 
সাপ্তাহিক সমাচার পত্র প্রকাশ করিতে - প্রত হইয়াছেন।” (এডুকেশন গেজেট” 
১৭ আশ্বিন ১১৮১) 

প্বিচারক। সাপ্তাহিক পত্রিকা, কলিকাতা বিকটোরিয়া যক্স। এই পত্রিকা গত ফাল্গুন 
মাল হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা ইংরাজী ও বাঙ্গলা এই ছুই ভাষায় 


৮ 
৫৫শ বর্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র . 8৭ 


' লিখিত। ইহা এক্ষণে সমাঁজ দর্পণের সহিত মিলিত হইয়াছে!” ( তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, 
আষাঢ় ১৭৯৭) ূ 

১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে ‘বিচারক’ ‘সমাজ্র-দর্পণে'র সহিত সংমিলিত হইয়া যায়। 
সাধারিণী'তে (+ জ্যেষ্ঠ ১২৮২) প্রকাশ £--"অমৃত বাজার লিখিয়াছেন, যে, ‘বিচারক’ 
পত্রধানি ‘সমাজ-দর্পণে'র সহিত মিলিত হইল |” 


ভুম্পভ-_মনাথবদ্ধু (সাপ্তাহিক )। ফান্তুন ১২৮১ (ইং ১৮৭৫ )। 

পদুর্নভি_অনাথবন্ধু-_আমরা এই নামের একখানি সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি 
প্রতি সোমবারে প্রকাশ্ত 1.."অনাথবন্ধু ঠাকুরের নামে সম্পাদক মহাশয় - আপনার প্রতিষ্ঠিত 
পত্রের নামকরণ করিম্নাছেন।” (“এডুকেশন গেজেট)? ১৫ ফান্তুন ১২৮১ ) 


হিন্দু দর্পণ (পাক্ষিক )। ১৫ চৈত্র ১২৮১ (২৮ মার্চ ১৮৭৫ )। 

ইহা একথানি “পাক্ষিক সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা” ; সম্পাদক-_-৩৭ নং গ্রে ষ্্ীট-নিবাসী 
যোড়শচরণ মিত্র । পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ৯ম সংখ্যায় “পত্র-হৃুচনা”য় প্রকাশ £ 

“পত্রের নাম “হিন্দু দর্পণ” রহিল । ইহাতে ইহার উদ্দেশ্ঠ প্রকাশিত রহিয়াছে । আমরা 
হিন্দু সম্তানদিগের সমুদয় ছবিই এই দর্পণের সাহায্যে দেখিব। অধিকস্ত আমাদিগের সমুদয় 
দৃশ্য পক্ষপাতবিরুত্ধ ।--"আমরা ইছাঁতে কাহাকেও লক্ষ্য করিতে চাহি না, কেবল মাত্র 
হিন্দুদ্দিগের সাধারণ আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির দোষ গুণ কখন কখন, 
আলোচনা করিব ।-.আমরা যশ অথবা অরথপরাপ্তির নিমিত্ত ইহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই, 
. যাহাতে পাঠকদিগের যনে আমোদ প্রদান করিতে পারি, যাহাতে বজতাষার কথঞ্চিৎ উন্নতি 
সাধন করিতে পারি, আমরা সেই চেষ্টায় সততই রত থাকিব।” 

“হিন্দু দর্পণ’ ৮ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা, নগদ মূল্য ছুই পয়সা মাত্র, অগ্রিম বাধিক 
খুল্য দশ আনা । 


বিরীয়! পত্র (মাসিক )। 


‘বিরীয়া পত্র’ বা Berean IVaves কলিকাতা ট্রাই সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 
একথানি ধৰ্মমূলক পত্রিকা । রেঃ এস সি. ঘোষ ইহার সম্পাদক ছিলেন। 


পরিশিষ্ট 


এই প্রবন্ধের বিষয়-বহিভূতি হইলেও আলোচ্য সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা ছাড়া 
অন্তান্ক দেশীয় ভাষার যে-সকল পত্র-পত্রিকার উল্লেখ সমসাময়িক সাময়িক-পত্রে বা বেঙ্গল 
লাইব্রেরির তালিকায় পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি :_ 

সংস্কৃত £ ১৮৭২ সনে হৃষীকেশ শাঙ্ত্রীর সম্পাদকত্বে লাহোর হইতে ‘বিভোদয়’ নামে 
সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ‘এডুকেশন গেজেট' (২৯ আষাঢ় ১২৭৯) লেখেন £-- "" 


bd 


৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ১য় সংখ্যা 


". *বিভোদয়:-_এখামি মাসিক সংস্কৃত পত্রিকা । লাহোর হইতে প্রকাশিত হইতেছে । ইছার 
১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যা আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রিকাখানিতে সাহিত্যিক, রাজনীতিক, 
সামাজিক এবং সংবাদাদিক বিবিধ বিষয় দৃষ্ঠ হইল | সংস্কৃত রচন! মন্দ নে ।” 
হিন্দী? আলোচ্য তিন বৎসরের মধ্যে চারিখানি পত্রিকা প্রকাশের উল্লেখ পাওয়া 
গিয়াছে :_১৮৭২ সনের অক্টোবর () মাসে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত “হিন্দী দীপ্তি 
প্রকাশিকা'; ইহা সম্ভবতঃ মাসিকপত্র। কাশীর হরিশ্চ্ত্র কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৭৪ সনের 
জাহুয়ারি মাসে 'হরিশ্চঙ্চন্দ্রিকা” (হিন্দী-সংস্কত ) ও এই বৎসরের মধ্যভাগে 'বালাবোধিনী' 
নামে ছুইখানি মাসিক পত্রিকা । ১৮৭৫ সনের মার্চ মাসে বদ্রীনাথ তেওয়ারী কর্তৃক পাটনা 
হইতে প্রকাশিত “বিদ্তাবিনোদ” নামে মাসিকপত্র | 
অসমীয় £ ১২৮১ সালের আশ্বিন ৫) মাসে প্রকাশিত 'আসাম দর্পণ (২৬ অগ্রহায়ণ 
১২৮১ তারিখের “এডুকেশন গেজেটে’ সমালোচিত )। 
ওড়িয়।? ১৮৭২ সনের আগস্ট মাসে রেঃ জে. ফিলিপসের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত 
'আওুয়ানী” নামে মাসিকপত্র, ইছা কটকস্থ উড়িষ্যা মিশন প্রেসে মুদ্রিত হইত । ১৮৭৩ সনের 
প্রথম ভাগে বালেশ্বর হইতে বৈকৃষ্ঠনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত ‘উৎকল দর্পণ” নামে মাসিকপত্র ; 
“দেশীয় এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান হইতে সঙ্কলনপূর্ববক, উৎকলদেশে তাহা প্রচারিত করা 
পত্রিকার সঙ্কল্প” ( ‘বঙ্গদর্শন; বৈশাখ ১২৮০ দ্রষ্টব্য )। ১৮৭৪ সনের মে মাসে বালেশ্বর 
_ ব্ৰাহ্মসমাজ হইতে 'ধর্দবৌধিনী” নামে মাসিক গীত্র ( ধর্ষতত্ব/ ১৬ আষাঢ় ১৭৯৬ শক )। . 


- ৫৫শ বর্ষ, ওয় ও হর্থ সংখ্যা 


সহিত রিৎপত্িকা 


স্‌চী 


১। ভবানন্দ সিদ্বাস্তবাগীশ-স্ভ্রীদীনেশচজ্জ ভট্টাচাৰ্ষ্য | ৪৯ 

২। বাংলা সাময়িক-পত্র ( ১২৮২--১২৮৪ সাল )-_শ্রীরজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭ 

৩7 যছুনাথ-সন্র্ধন! - ৮৮ 

৪। ৫৪শ বাধিক কার্ধাবিবরণ ট ৯৫. 
ঃ [| 

নব-প্রকাণিত, কয়েকথানি গ্রন্থ 8 
হুতোম প্যাচার নক্শা ( সচিত্র ) ৪15 
সীতার বনবাস £ ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্াসাগর ১২ 


রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী £ জীবনী ও পত্রাবলী ১২ 
বাংল! সাময়িক-পত্র (ইং ১৮১৮-১৮৬৮) ৫২ 


পা 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ জীবনী .. ১৯. 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
কলিকাতা: 


# 


শীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীপজনীকাত্ত দাস-সম্পাদিত 


দ্ীনবন্ধুপ্রস্থাবলী 
দীনবন্ধু মির নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা 
বিভ্ৃত ভূমিকা ও দুরূহ শব্দের অর্থ সহ। 
সমগ্র গ্রস্থাবলী ছুই খণ্ডে বীধানো,'... ১৮২ 


ভারতচন্দ্র-গ্রছ্ছাবলী 


বিদ্যান্থম্দর, রসমঞ্জরী প্রভৃতি. ৫২ 


বন্ধিমচন্দ্রের উপন্যাস-গ্রন্থাবলী 
হীরেজ্নাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূঘিকা ও সারু শ্রীষুনাথ সরকার ওঁতিহাসিক 
উপন্তাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন 
উত্তম কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত 
মূল্য £ পাঁচ খণ্ডে বাধানো রাজ-সংস্করণ** ..৪২ 


মধুত্দন-গ্রন্থাবলী 
কাব্য এবং নাটক প্রহ্সনার্দি বিবিধ রচন! 
সমগ্র -গ্রস্থাবলী দুই থণ্ডে বাঁধানো... ১৮২ 
এই সকল গ্স্থাবলীর অস্ততুক্তি পুন্তকবগুজি খুচরা কিনিতে পাওয়া যায়। 


১ সহমরণ পুন্তকাবলী.*'১৭০ টাকা। ২ । চারি প্রশ্ন বিষয়ক আলোচনাদি::.৩॥* টাক! 
দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী 


প্রথম খণ্ড-_কাব্া-কবিভা-গান-*****১০৯ 


সি 


% 


শকুন্তল। সীতার বনবাস 


ঈশ্বরচন্তর বিশ্যাসাগর-রচিত, প্রত্যেকথানির মুল্য... ১২ 
1 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্রিষণ্ড কলিকাতা 


NL 


বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস hb. 


গ্রন্থকার--শীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার 
পরিবন্তিভ ও পরিবন্ধিত তৃতীয় সংস্কবণ, বহু চিত্রে স্থশোভিত 
১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ খ্ৰীষ্টাব্ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের সখের ও সাধারণ নাট্যশীলার . 
ইতিহাস। ইহাতে বাংলা নাটাসাহিত্যের স্থত্রপাত ও নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠার বিবরণ সমসাময়িক 
উপাদানের সাহায্যে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। মূল্য ৪২ টাকা। 


স্বপ্ন 


গ্রন্থকার-_শ্রীগিরীজ্ঞশেখর বস্তু 


এই পুস্তকে স্বপ্নের সকল রহমত উদঘাটিত হইয়াছে এবং কি করিয়া স্বপ্ন ব্যাথা কর! যায়, ভাহাও বিবৃত 
হইর়াছে। সাইকো-আ্যামালিনিস বা মনঃসমীক্ষণ শাস্ত্রের মূল তবগুজি একটি নূতন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
ইহা পাঠে শবপ্ সম্বন্ধে সাধারণের সকল কৌতুহল নিবৃত্ত হইবে। মুল্য ২॥*। 


০শীহ্লপক্তভুল্লভ্রিশী 
সম্পাদক-_মুণালকাস্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ 
পণ্ডিত জগহন্ধু ভগ্র-সঙ্কলিত এই গ্রন্থে প্ীচৈতস্ত সম্বন্ধে বঙ্গের বিখ্যাত পদকর্তৃগ্রণের রচিত প্রাধ দেড় হাজার 


প্রাচীন পদ সঞ্চদিত হইয়াছে। পুস্তকের ভূমিকায় এ সবল পদকর্তীদের পরিচয় এবং বৈফব সাহিত্যের ধারাবাহিক 
ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থ সহ নির্ধন্ট আছে। মূল্য পাঁচ টাকা। 


। . সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা 


প্রধান সম্পাদক--শ্রীবরজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সংক্ষিপ্ত পরিসরে ম্মরণীয় সাহিত্য-সাধকগ্নণের জীবনী ও কীর্তিকথা। এ-পধ্যস্ত কাঁদীগ্রসন্ন সিংহ, মৃতপ্রায় 
বিভালঙ্কার, তবাঁনীচরণ বলে পাধ্যায়, গৌরীশন্কর তর্কবাগীশ, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্্র বিস্তাদাগর, 
অক্ষরকুমার দত, বক্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, মধুহদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, দেবেন্নাধ ঠাকুর, শরৎ চর 
চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, সত্যোন্নাথ দত, রষেশচজ্্র দত্ত, বামেন্দরহম্বর ত্রিবেদী, রামদাস ” 
সেন, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি ৭২ খানি চরিত প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আঁকারতেদে যথাক্রমে ॥* ও ১২ 
ছয় খণ্ডে বাঁধানে। ৭২ খানি পুস্তক +*.-- ৩৬৭ 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা» সচিত্র, ২য় সংস্করণ--শীবরজেন্দ্রনাথ বন্ট্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত, 
১মথণ্ড * ৫২ ২য় খণ্ড *** ৭২ 
পালামে (ভ্রমণবৃত্াস্ত )£ সপ্ীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় (২য় সংস্করণ ) ee 


শ্রীব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 
পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ | মূল্য ॥. আনা রী 


বৰ 


জীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকাস্ত দাস-সম্পাদিত 
বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমাঁলী 


১। স্থয়েন্দ্রনাথ মজুম্দার *** ॥০ ২। বলব পালিত *** ৪5 
৩। উশীনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১15 


বদীয়-সাহিত্য-পরিষৃৎ, কলিকাতা 








হরণ ৰ ৰ্যোপাধ্যায় ৬, 





৫ ভাগ বা ১০৫ খণ্ড, ৯৯১১৭ জাল 
, সম্পূর্ণ ৫ ভাগের মূল্য কাগজের মলাট ৬০২ : রেক্সিনে স্বদৃশ্ সুদৃঢ় বাঁধাই ১১০২ 

“অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক সঙ্কলিত “বঙ্গীয় শব্দকোষ’ নামে যে 
বৃহৎ অভিধান খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে তাহার পদ্ধতি সমগ্রভাবে .ব্জভাষার 
উপযুক্ত । কেহই শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থায় বিরাট কোষ-গ্রহ্থ সঙ্কলনের 
প্রয়াস করেন নাই। “বঙ্গীয় শব্বকোষে, প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতেতর শব্দ ( তদ্ভক 
দেশজ বৈদেশিক প্রভৃতি ) প্রচুর আছে। কিন্তু সম্কলয়িতার পক্ষপাত নাই, তিনি বাঙজা 
ভাষায় প্রচলিত ও প্রয়োগযোগ্য বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের সংগ্রহে ও বিবৃতিতে কিছুমাত্র 
কাপণ্য করেন নাই। যেমন সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়াছেন, তেমনি অ-সংস্কৃত শব্দের 
উৎপত্তি যথাসম্ভব দেখাইয়াছেন।-- ; 

“আমাদের ভাষা যতই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ হউক, খীটী বাঙলা শব্দের যতই বৈচিত্র্য ও 
ব্যগুনাশজি থাকুক, বাঙ.লাভাষার লেখককে পৃদে পদে সংস্কৃত, ভাষার শরণ লইতে হয়] 
কেবল নৃতন শব্দের প্রয়োজনে নয়, স্থগ্রচলিত শব্দের অর্থ প্রসার করিবার নিমিত্ও | 
অতএব বাঙ্‌ল! অভিধানে যত বেশী সংস্কৃত শব্দের বিকৃতি পাওয়া যায় ততই বাঙলা 
সাহিত্যের উপকার । বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই মহোপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত 
" শব্দের বাংলা প্রয়োগ দেখাইয়াই, ক্ষান্ত হন নাই, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে রাশি বাশি 
প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়াছেন। এই বিশাল কোষগ্রস্থে যে শব্সম্ভার ও অর্থ- 
বৈচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে কেবল বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের চর্চ্চা সুগম 
হইবে এমন নয়, ভবিষ্যৎ সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করিবে।» ভ্রীরাজশেখর বনু 

"প্রযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাণপাত করিয়া তাহার সুবৃহৎ ‘বঙ্গীয় 
শব্বকোষ’ মুদ্রিত করিতেছেন, তাহার এই কার্য অদ্ভুত পরিশ্রম ও প।্ডিত্যের ফল 
তাহার অধ্যবসায় এবং উৎসাহ, সাহস এবং কার্য্যশক্তি অদম্য এই বই সম্পূর্ণ হইলে 
বাংলা ভাষার অভিধানজ্রগতে এক কীর্িস্তন্ভ, ‘শব্দকল্পক্রম’ ও ‘বাচস্পত্য’ অথবা ব্যোট্লিঙ্ক 
ও রোটের সংস্কৃত ৷ অভিধানের দরের এক বৃহৎ অভিধান বাংলা ভাষা লাভ করিবে ।” 


০9 চট্টোপাধ্যায় 
২, বঞ্চিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা 





৫৫শ বর্ষ, ৩য়-৪র্ধ সংখ্যা 
১৩৫৫ 


ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


নালন্দা, বিক্রমশীল| প্রভৃতি বিষ্যাপীঠ বখন বিধন্ী সেনার দ্বারা নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ 
হইরাছিল, কথিত আছে--কোন কৌতুহলী সেনাপতি ধ্বংসম্ত,প হইতে উদ্ধার করিয়া বিপুল 
গ্রস্থরাশির মন্দার্থ অবগত হইতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্ত একজন পণ্ডিতও ন্দ্ীবিত 
পাওয়া গেল না, যিনি তাহার কৌতুহল চরিতার্থ করিতে সমর্থ ছিলেন। ভারতবর্ষে, 
বিশেষতঃ বজদেশে, বছ সহম্র নব্য স্তায়ের পুথি নানা প্রতিষ্ঠানে সংগৃহীত হইয়াছে এবং 
ততোধিক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-গৃহে অযত্বে বিলুপ্যমান হইতেছে। কিন্তু অদূর ভবিস্তে একজন 
নৈয়ায়িকও জীবিত থাকিবেন কি না সন্দেহ, যিনি এই বিপুল গ্রস্থরাশির একটি পত্রের ও 
মন্দার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ। এই ধ্বংসকাধ্য বিধ্ম্মীর অস্ত্র দ্বার! ঘটে নাই, ঘটিয়াছ স্বদেশের 
তথাকথিত প্রগতিশীল শিক্ষিত সমাঙ্জের অনাদ্বর ঘবারা--এঁতিহ্‌ এবং প্রতিভার নিদর্শন অবজ্ঞা 
সহকারে লুপ্ত করাই যেন প্রগতির লক্ষণ! অনাদৃত পুথির শু,প হইতে কয়েকটি প্রচ্ছদপত্র 
উদ্মোচন করিয়া আমরা অদ্য কোন ভাবী মনীধীর কৌতুহল নিবৃত্তির অন্য একজন বাঙ্গালী 
মহানৈয়ায়িকের বিবরণ সঙ্কলন করিলাম, যাহার গ্রন্থ একসময়ে ভারতবর্ষের সর্ব গৌরবের 
সহিত অধীত হইয়াছে, অথচ যাহার নাম নিজ বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বঙ্গীয় 
ংস্কৃত সমিতি দয়াপূর্বক কোন কোন ব্যাকরণ পরীক্ষায় ক্ষুদ্র “কারকচক্রপ্্রন্থ পাঠ্য করায় 
ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নামটি কোন প্রকারে বর্তমান পণ্ডিতসমাজে বাচিয়া আছে। কিন্তু 
এই সিদ্ধাস্তবাগীশই যে গ্রঃ ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন, ইহা 
বোধ হয় অনেক পণ্ডিতই অবগত নহেন | 
বাঙ্গলার চারি জন মহানৈয়ায়িকের সম্বন্ধে একটি শ্লোক প্রচারিত ছিল £--- 
গপো পরি গুধানন্বী ভবানন্দী চ দ্রীঘিতৌ। 
সর্বত্র মধুরানাঁধা জাগদীঙ্গী কচিৎ কাচিং 1 
গ্লোকটিতে অনুমান-দীধিতির টাকাকারদের মধ্যে ভবানন্দকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অগিত 
হইয়াছে। আমরা পূর্বে ( না-প-প, ১৩৪৮, পৃ. ৬৬৭৭ ) গুণানন্দের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি । 
ভবানন্দের সম্বন্ধে এযাবৎ যাহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমপ্রমাদ- 
বহুল ৷} ভবাননের গ্রন্থরাঞ্জি যথোচিত আলোচনা করিয়া তাহার সংশোধন এবং পরিবর্ধন 
আবশ্যক । | 


১1 নবন্বীপমহিমা, ১ম সং) পৃ. ৬৯-৭৭ 7 হয় সং, পৃ. ১৫৪-০ ভ্রষ্টবা। ইংরাজীতে ব্রর্ত মনোমোহন চক্রবর্তীর 
ক্ষু্র অথচ মূল্যবাম্‌ বিবৃতি 0]. A. 5. B., 1015. PP. 285-6) অবলম্বন করিয়া পরে বহু লেখা প্রকাশিত 
হইয়াছে :--Vidyabhusana : Hist, of Indian Logic, p. 479; Sarasvats Bhavana Studies, 
ঘা, V. 2, 137 প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । | 

৭ 





ৰ 


চিঠি ৮ - . সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অ্ন-৪ৰ্ঘ সংখ্যা 


গ্ৰন্থাৱলী £_ভবানন্দ, শিরোমণির রচিত প্রচলিত ৮ খানা গ্রস্থেরই অতি সমীচীন 
টীকা রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এষাবৎ আবিষ্কৃত গ্রস্থগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল । 

(১) গ্রত্তক্ষর্দীধিতিটাক1 £_ইহার একটিমাত্র খণ্ডিত প্ৰতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে 
বলিয়া মুদ্রিত সুচি দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথিমধ্যে 
চেষ্টা করিয়াও আমরা এই দুল্লভ গ্রন্থটি উদ্ধার করিয়া পরীক্ষা করিতে পারি নাই। 
(দর্শনের ৪০৪ সংখ্যক পুথির বিবরণ, তত্রত্য মুদ্রিত সুচির পৃ. ২৪৩ দ্রষ্টব্য )। 
সৌভাগ্যবশতঃ সংস্কৃত কলেজেরই অমুদ্রিত-সুচি গ্রস্থসঞ্চয়ের মধ্যে আদ্িখপ্ডিত অপর 
একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা কন্িতে পারিয়াছিলাম__পত্রসংখ্যা ৯৪ (২/৮%০+-৫২, 
একটিতে পত্রাঙ্ধ ১০৫ ফিখিত আছে--অর্থাৎ উপলভ্যমান অংশও পূর্ণাকারে পাওয়া যায় 
নাই )। উৎপত্তিবাদ হইতে অন্রথাখ্যাতি পর্যাস্ত দীধিতি গ্রন্থ ব্যাধ্যা করিয়া টীকা সমাপ্ত 
হইয়াছে । দীধিভির শেষ প্রতীক “কারণবাধস্ক্েতি* ব্যাখ্যাত হওয়ার পর সমান্থিস্থচক 
পুষ্পিকা যথা 


ইতি মহামহোপাধ]ঘ-্রীভবা নন্দ সিদ্ধান্তবানিশগুট।চাধ্যবির চিত! প্রতাক্ষদী ধিতিটিপ্লনী সমাপ্ত $৫)1 

লক্ষ্য করিতে হইবে, ধাহারা অন্তথাথ্যাতিবাদের পরেও দীধিতিগ্রন্থের অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন, তাহাদের মত দ্রীধিতির প্রাচীনতম টীকাকার ভবানম্দ ও তদীয় গুরু কৃষ্ণদাস সার্বভৌমের 
ব্যাখ্যাগ্রন্থতবার] (08. P. 38৪6 : Notices of Sans. Mss. vol. 1, P. 226) সমধিত হয় 
না। গ্রত্যক্ষদীধিতি গ্রন্থই এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণাকারে মুদ্রিত হয় নাই--ভবাননদের এই টীক 
মুদ্রিত হওয়া স্বদূরপরাহত । 

(২) অনুমানদীধিতিটাক! $ ইহাই ভবানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং তাহার 
ডারতব্যাপিনী খ্যাতির নিদান। ইহার প্রতিলিপি বঙ্গদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের সর্বত্র 
কাশ্মীর, পুণা, মাত্রা, তাঞ্জোর প্রভৃতির পুথিশালায় স্থপ্রাপ্য ।! সৌভাগ্যবশত: 
কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ 
তর্কদর্শনতীর্ঘের সম্পাদনায় ইছার প্রথমাংশ (ব্যাপ্ডিগ্রহোপায়-প্রকরণ পর্য্যন্ত ) মুদ্রিত 
হইয়াছে। ভবানন্দের পরবর্তী জগদীশ ও গদাধরের অমমানদীধিতির টীকা ক্রমশঃ প্রচার লাভ 
করায় খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে ভবানন্দের এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের পঠন-পাঠন নবন্ধীপ 
হইতে উঠিয়া বায় । ভবানন্দের সম্প্রদায় তাহার পৌত্র রুদ্র তর্কবারীশের জী বদ্দশা পর্য্যন্ত 
নবদ্ধীপে সনম্মানে জীবিত ছিল, রুত্রের বিবরণে ইহার প্রমাণ লিখিত হইবে । এই তিন জন 
দ্ীধিত্তির শ্রেষ্ঠ টাকাকারেরই ব্যাধ্যাকৌশল উৎকষ্ট এবং ইহাদের ব্যাখ্যায় মতভেদ থাকিলে 
অধিকাংশ স্থলেই আশ্চর্য্য মিল পরিদৃষ্ট হয়! তথাপি ভবানদ্দের টীকা নবন্ধীপে কেন 
বিরলপ্রচার হইল, তাহার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না| বাঙ্গলার বাহিরে নবান্ায়চচ্চার 
সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইল ৬কাশীধায। ইহা একটি বিল্ময়কর কথা যে, ভবানন্দের এই গ্রন্থের 
 পঠন-পাঠন বঙ্গদেশে অর্থাৎ নবন্বীপে লোপ পাইলেও কাণীতে ইহ! বহু কাল পর্য্যন্ত গৌরবের 
সহিত অবাজালী দ্বারা বিশেষভাবে চচ্চিত হইয়াছে এবং জগদীশ গদাঁধর অপেক্ষাও বাঙ্গ্লার 


৫৫শ বর্ষ] ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ৫১ 


বাহিরে ভবানন্দের নাম অধিক পরিচিত। কার্গীবাসী “ধুণ্তিরাজ” নামক একজন মহারাষ্ট্র 
দেশীয় কবি *ঈীর্বাণবাগ মঞ্চরী” নামে বালকপাঠ্য স০৮৭-৮০০৮ জাতীয় ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা 
করেন। পুপার একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (8.0. RB. I. No 21 of 
1919-24, পত্রসংখ্যা ২০ )--প্রস্থকার অমাত্য আসাদ থা ও তৎপুত্রে জুলফিকার খার জীবদ্দশায় 
অমুমান ১৭০৮-১০ খ্রীঃ গ্রন্থটি রচনা করেন! এক দণ্তীর সহিত পুরন্দর ভট্টাচার্যের উক্তি- 
প্রত্যুক্তি মধ্যে পাওয়! যায় £--( ১০ পত্রে) 
অরে তব পিতা বারাণসীং ত্যক্ত1 গৌড়দেশে বহবর্ষপর্যস্তং কিমর্থং স্থিতঃ 1 

বিষ্ভাভাসার্থং স্থিতঃ। 

তহি কাশ্যামধ্যাপনং ন ভবতি কিম্‌? 

ন ডবতি কুতঃ, ভবতি, পরস্ত তত্র তর্কে অধীতম্‌। 

কিং কিম্যন্তং তয়? 

ময়াদৌ পঞ্চপ্রকরণান্তধীতানি, ততঃ চিত্তামণিরধীতঃ, পশ্চাৎ শিবোমপিবভ্যত্তঃ 1 

তন মধুরানাথী অধীতা, ততঃ ভবানদ্দী পঠিভা, ততঃ মিশ্াস্তা অপি গ্রস্থাঃ দৃষ্টাঃ ॥ 

এ স্থলে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, তখনও কাশীতে অগদীশ-গদাধর ভবানন্দকে অভিভূত 
করিতে পারে নাই। কাশীর বিখ্যাত নৈদ্বারিক স্বায়কৌস্তভকার মহাদেব ভট্ট প্রঃ সপ্তদশ 
শতাব্দীর শেষ পাদেং ভবানন্দের অন্ুমানদীধিতিটীকাঁর উপর “ভবানন্দীপ্রকাশ* নামে এক 
বিরাট্‌ ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং “সর্ববোপকারিধী* নামে অপর একটি ক্ষুদ্র ব্যাখ্যাগ্রস্থ রচনা করেন। 
্ন্থছয়ের গ্রতিলিপি বাঙ্গলার বাহিরে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে স্বপ্রাপ্য । মহাদেব গ্রস্থারস্তে 
লিখিয়াছেন, ( গদাধর প্রভৃতি ) গৌড়ীয়গণ ভবানন্দের উপরি অবথা যে সকল দোষারোপ 
করিয়াছেন, তাহার উদ্ধারের জন্তই তিনি চেষ্টা করিয়াছেনঃ-- 

অনালোচ সিদ্ধান্তবাগীশবাপ্যাং বৃথাসথয়িতৈঃ পণ্ডিতৈর্গেবড়জাতৈ: । 
॥_ বনত্াবিতং দুষপাভাসবৃন্ং তহুদ্ধারপার্থো যমোগ্ছোগ এবঃ | (৭ম শ্লোক ) 

এতন্কিম মহাদেবের পুত্র দিনকর্‌ ভট্ট, গুরুপপ্ডিত এবং খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নানা 
গ্রন্থের টীকাকার্‌ কৃষ্ণমিজ্রাচার্য্যও ভবাঁনন্দের উপটাকা রচন! করিয়াছিলেন । কৃষ্ণমিত্রের 
“ভবানন্দীপ্রদীপেণ্র একটি প্রতিনিপির পত্রসংখ্য। ৯১৪ (0081; 08৮. Fasc. x, 1878, 
PP. 16-7)। ১৭শ শতাব্দীতেও কাণী অঞ্চলে ভবানন্দের গ্রন্থ পঠিত হইত, এরূপ প্রমাণ 
বিষ্যঙ্গান আছে। 

(৩) জাখ্যাতবাদটী কা :--এই ছুন্নভ গ্রন্থের একটি ছিন্ন আদিথপ্ডিত প্রতিলিপি 
আমাদের নিকট রক্ষিত আছে। ভত্চিন্তামণি-যাথ,রীর শব্বধ্ডের সহিত যে শিরোমণির 


২। কাশির মরস্বতীন্তবনে রক্ষিত মহাদেব-রচিত “মুক্তাবলীপ্রকাশেশর একটি মুল্যবান্‌ প্রতিলিপির কাল 
১৭৫৮ মন্থৎ ( অর্থাৎ ১৭৯১-২ গ্ীঃ)1 সুতরাং মহাদেবের প্রস্থরচনীকাল ১৭** শ্রীঃ পরে ন! হইয়! পূর্বে হওয়াই 
সম্ভব। মহাদেবের ম্বহত্তুলিখিত একটি পুস্তকের (সন্ধন্বতীভবনের £৫২ সৃখ্যক স্কায়গ্রন্থ ) লিপিকাল ১৭১৬ সম্থং। 


৫ সাহিত্য-পরিষহ-পত্রিকা [ অয়-৪ৰ্ঘ সংখ্যা 


আখ্যাতবাদ মুক্রিত হইয়াছে, উপলভ্যমান টাকাংশ তাহার ৮৮১-১০০৯ পৃষ্ঠাব্যাপী । 
গ্রশ্থশৈষের পুম্পিকা যথা £__- 

ইতি মহামহোপাধ্যায়সীভবানন্দসিদ্ধাত্তবাসীশতটার্যাবিরচিত! শিরোমণিকৃতাধ্যাতবাদসাঃমম্ররী সা । 

পাপপুঞ্জষুতে বু জাষমেবাগুন্ং হয়া? 
কিন্তু মাতরিদং চিন্ত্যং শিবাধ্যাতে জগংক্রত1। 
মলাখ্যে শাবণে_মাসি কুলে? ক্ছজমতি; পুন: । 
লিলেখ প্রস্থমেনস্ব হরসস্তাপসংঘূতঃ । 

লিপিকার রুদ্র খুব সম্ভবতঃ ভবানন্দের পৌত্র রুদ্র তর্কবাগীশ স্বয়ং। প্রতিলিপিটি অতি 
বিশুদ্ধ এবং ভ্রমপ্রমা্দ-বজ্জিত | 

(8) নঞবাদটীক1:-_মাথ বীর শব্বধণ্ডের সহিত শিরোমণির নঞ বাদ সটাক মুক্রিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে যে টাকাটিতে রচয়িতার নাম নাই, তাহা ভবানন্দ-রচিত বটে। কারণ, এ 
টাকারই একটি প্রতিলিপির শেষে (8188788, D. 4256) স্পষ্ট কর্তৃনির্দেশ আছে :_ 

জভবা নন্বসিদ্বান্তয।8শেন বিনিশ্রিতঃ। 
মঞবাদার্থপ্রদীপোয়ং নিহদ্ধ হধিয়াং তমঃ 1 

তত্তিম গ্রস্থমধ্যে এক স্থলে (পৃ. ১০৮১) ম্বরচিত গ্রন্থান্তরের নির্দেন আছে--“এতত্ত, 
এবকারদারমন্র্যাং প্রপঞ্চিতমন্মীভিঃ* ( অন্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির পাঠ “শব্ালোকসার- 
মধ্ত্্যাং* )। 

(৫) গুণদীধিভিটাক| £--এই অতি ছুল্নভ গ্রন্থের একটিমাত্র প্রতিলিপি আমরা 
নবন্ধীপে পরীক্ষা করিতে পারিয়্াছিলাম--পত্রসংখ্যা ১০৫ (সম্পূর্ণ), প্রতি পত্রের পার্শ্বে 
সংক্ষিপ্ত পরিচয়-লিপি আছে--গ্ুণশি সিটী”। গ্রস্থশেষে স্বত্বাধিকারীর নাম আছে-_ 
“্রহরিসার্বভৌমস্ত পুস্তকমিদং* | গুণশিরোমণি অর্থাৎ গুণকিরণাবলীগ্রকাখদীধিতি 
গ্রস্থ ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগেও নানা টাকা সহ কিরূপ নিবিড়ভাবে নবদ্বীপে অশীত হইত, 
তাহার নিদর্শন আমরা প্রবন্ধান্তরে উল্লেখ করিয়াছি (সা-প-প, ১৩৫০, পৃ. ৯৯)। দেখ! 
যায়, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, গুণানন্দ এবং ভবানন্দের টাকাই নবীপে প্রচারিত ছিল। জগদীশ 
কিবা গদাধর গুণশিরোমপির টীকা করেন নাই এবং রামকৃষ্ণ প্রভৃতির টীকা নবন্ধীপে 
প্রচারিত হয় নাই। ভবানন্দের টাকায় বহু পূর্ববর্তী টীকাকারের মত “অস্তে,ঠ “কে চিৎ” 
'নব্যাঃ,, ‘মান্তাঃ’ (১৬1২ পত্রে ) প্রভৃতি নির্দেশে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

(৬) লীলাবভীশিরোমণিটাকা ঃ ইহাও অত্যন্ত দুলাপ্য । লওনের ইণ্ডিয়া 
অফিস-গ্রস্থাগারে একটি প্রতিলিপির সন্ধান পাওয়া যায় (018£91108 : 1. 0. Oat, I, 
PB. 668, পত্রসংখ্যা ৫৮, খণ্ডিত ); পার্খের সাঙ্কেতিক পরিচয়লিপি “লী, শি, টী. ভ.* হইতে 
সুচিকার ভবানন্দের কর্তৃত্ব ধরিতে পারেন নাই। মনোহর মল্বলাচরণ-শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য £ 

নবনীলাধুদরুচিরং চরপরপৎকিছিদীজালং। 
| হৈয়ঙগবীনচোরং নন্দকিশোরং নমল্তামঃ | 
পুপার একটি পুখিতে (০. 178 ০৫ 1895-98) শ্লোকটির পাঠাত্তর দৃষ্ট হয়--“মৃদমধুবং**' । 


৫৫ বর্ষ] ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ Ke 


নবনীতাঙ্গণচোরং কমপি কিশোরং.-: ॥ পুণার পুধির শেষে (৪১৷২ পঞ্জে) কতৃনির্দেশ 
আছে--“ইতি প্রীভবানন্দদার্বভৌম (?) বিরচিতম্বেকারটিগ্নণং।* লীলাবতীশিরোমণির 
প্রথমাংশে বস্তুতঃ এবকারবাদই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবকারটিপ্নণ বলিয়া লিখিত হইলেও 
পুণার খণ্ডিত পুথিতে এবকারের পরবর্ত্তী মাত্রপদের শক্তিবিচার এবং নিরধ/রণতত্বৎ ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। | 

ভবানন্দ-ত্ুচিত পদার্থধগুন্টাকা এবং বৌদ্ধাধিকার্শিরোমণিটাকা এখনও আবিষ্কৃত হয় 
নাই। 

পক্ষধর মিশ্রকূত আলোকের ভবাঁনন্দরচিত টীকা আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

(৭) প্রত্যক্ষালোকসারমগ্ররী £ কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে ইহার 
একাধিক প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, প্রায়ই খর্ডিত। অগ্তত্রও ইহা ছুপ্রাপ্য নহে। 
অগ্মুর রঘুনাথজীর মন্দিরে রক্ষিত ( Stein : Jammu Cat., 1894, pp. 145, 882-8) 
একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি (পত্রসংখ্যা ৩১৫) উল্লেখযোগ্য । এই টাকার প্রারস্তে কোন 
মঙ্গলাচরণ-ল্লোক নাই । শেষে আছে: 

্রভবানসি্বাস্তবাণীশেন বিমিশ্মিতা। 
অলঙ্করোতু কংসারেশ্চরণোঁ সারমঞ্জরী ॥ 
ময় নব্যধিয়া কৃতিং মদীয়াং বিবুধা নৈব সুধাবমানয়ন্ত। 
নহি জাতু বিহীতুমুৎসহস্তে প্রতিপচ্চন্থমসো রুচিং চকৌরাঃ। 
ইতি জীমহাদহোপা ধ্যার প্রীতবানম্দসিদ্ান্ত বাগীশটা চার্যবির চিতা প্রত্যক্ষালোকসারমঞ্ররী সাণত1। 
শেষ শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইহাই ভবানন্দের প্রথম রচিত গ্রন্থ । 


(৮) অনুমানালোক সারমঞ্জরী $3 এই গ্রন্থের একটি মাত্র খণ্ডিত প্রতিলিপি 

কাশীর সরম্বতীভবনে রক্ষিত আছে, পত্রপংখ্যা ৫৩ মাত্র । প্রারস্ত যথা £-_ 

নবনীলা ম্ুজরুচিরং চরপরপৎকিক্ষিপীপ্রালং। 

ছৈয়লবীনচৌরং নন্দবিশোরং নমপ্তাসঃ। 

অনুমানমণৌ সারমালোকারং প্রযতুতঃ। 

শ্ভবানন্দসিদ্ধান্তব শেন প্র হাতে । 
মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি প্রায় অবিকল পূর্ব্বোল্লিথিতি লীল।বতীশিরোমণির টীকায়ও লিখিত 
হইয়াছে_-শেষোক্ত টীকার রচয়িতার সম্বন্ধে স্পষ্টোক্তির অভাবে যদি কিছু সন্দেহ ঘটে, 
তাহার নিরসন এতদ্বারা হইতেছে । 

(৯) শব্দালৌকসারষপ্জীরী £ বহু বার অনুমানদীধিতির টীকায় উল্লিখিত হইয়াছে 
(8, I. Ed., PD. 56, 248, 575)। ইহারও খণ্ডিত প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে (Id. 
Office Cat., II. 561)—পারস্ত যথা 2 

নমষম্কৃত্য গুরূন্‌ মূ শলালৌকন্ত ফ'কক!। 
প্রীডবানদ্বলিদ্ধান্তবানীশেন প্রকাণ্ডভে | 
(১০) শব্দমণিসারমঞ্জরী : ভবানন্দ অনুমানদীধিতিটাকার সৎগপ্রতিপক্ষপ্রকরণে এই 


৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ অয়-৪ৰ্ঘ সংখ্যা 


ছুল্লভ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন -_"এতেন শাব্ববোধাদিকমপি ব্যাথ্যাতং। অধিকঞ্চ 
শব্ধমণিসার(ম)র্ধ্যাং বিবেচিতমম্মাভিঃ* ( অস্মম্লিকটে রক্ষিত পুথির ২৫১২ পত্র )। আমাদের 
নিকট ইহার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি আছে (১-৩৫, ৪৩-৯২ পত্র )-- প্রান্ত যা ₹__ 

শ্রীর্োবিদপদান্তো জনখচন্রসরীচয়ঃ। 

নিগুঢ়ং গাহমানস্ত মম সন্তবলম্বনং 

নমস্কৃত্য গুরূন্‌ শন্দমণৌ দারং প্রধর ১ । 

ক্ীভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশেন প্রকশুতে ॥ 
এক স্থলে (৭1১ পত্রে) “সার্কভৌমমতমপাস্তম্‌* এবং আর এক স্থলে (৬৫1২ পত্রে ) 
“ইত্যস্মদৃগুরবঃ*” বলিয়া মত উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ভবানম্দ সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ ও অমুমান্থণ্ডের মূলের উপরও টাকা রচন1 করিয়াছিলেন, 
কিন্ত এখন পর্য্যন্ত তাহার প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্বা গ্রন্থান্তরে উল্লেখ দৃষ্ট হয় 
নাই;। 

(১১) শব্দার্থনারমঞ্জরী : ইহাই ভবানন্দের মৌলিক রচনা! এবং ইহার বিভিন্ন গ্রকরণ- 
সমূহ পৃথকৃভাবে পাওয়া যায়। এ যাবৎ আবিষ্কৃত প্রকরণসমূহ্র বিবরণ প্রদত্ত হইল্‌। 

(ক) কায়কচক্রু £ এই স্থপ্রসিদ্ধ প্রকরণই ভবানন্দের নাম এখন পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া 
বাখিয়াছে এবং বাঙ্গালার সর্বত্র ইহা আদরের সহিত অধীত হইত এবং এখনও হয়। ইহার 
উপর এতদ্দেশে বহু টাকা-টিগ্ননী রচিত হইয়াছে। আম?! বয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। 
ভবানম্দের পৌত্র রুত্র-(দ্েব) তর্কবাগীশকৃত রৌদ্রী টাকা__এই টীকা বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে। 
ইহার বহুতর প্রতিলিপিতে টীকাকারের পরিচয় পুণ্পিকায় স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে ঃ-- 
“ইতি মহামহোৌপাধ্যায়রীরুদ্দেবতর্কবাগীশভট্রাচার্ধ্যবিরচিতা পিতাসহকৃত্তকাবকার্থ- 
নির্ণয়বৌদ্রী সমাপ্তা”। ( অশ্মদীয় পুথির পাঠ)। দ্বিতীয় টাক! “মাধবী”ও বহু বার মুদ্রিত 
হইয়াছে, রচয়িতা নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান নৈয়ায়িক মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধাস্ত (মৃত্যু, বৈশাখ 
১২৭২ )। যে কয়টি সংস্করণে “মাধবী* টাকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে রচদ্দিতার নাম লিখিত 
হইয়াছে “মাধব তর্কালঙ্কার”--ইহ! ভ্রাস্থিমূলক | সম্পাদকগণ স্থপতপ্ডিত হুইয়াও নবধ্ধীপের 
প্রধান নৈয়া়িকের সর্বজনবিদিত উপাধিটি বিশ্বত হইয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। 
কারকচক্রের আরও দুইটি অমুত্রিত টাক আমরা দেখিয়াছি । নবঘীপ অঞ্চলে একটি টাকা 
পাওয়া যায়, রচয়িতার নাম অজ্ঞাত। এই টীকাটি প্রাচীন এবং পূর্বোক্ত মাধব সিদ্ধান্তের 
পূর্ববর্তী এবং উপজীব্য ; মাধব সিদ্ধান্ত স্বয়ং ইহ! “সারমঞ্জরী*কার জয়রুষের রচনা বলিতেন। 
তাহার গৃহে রক্ষিত একটি প্রতিলিপির পার্শ্বে নি্নপিখিত মঙ্গলাচরণ-ক্সোক সংযোজিত 
হইয়াছে :__- 

প্ৰণম্য শিরসা কৃষ্ণ অয়কৃষেন ধীদতা। 
কারকাদ্যখবিবৃতেধিবৃতিত্তস্ভতে সুদ! ॥ 

কিন্তু আমাদের পরীক্ষিত ৩1৪টি প্রতিলিপিতে ইহা নাই । আমাদের হস্তগত একটি 
সম্পূর্ণ প্রতিলিপির প্রতি পত্রের পার্থ “গোবিন্দকাচটী” দেখিয়া মনে হয়, গোবিন্দ নামক কোন 


৫৫ বর] ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ হি 


অজ্ঞাত নৈয়ায়িক ইহার রচয়িতা। বিক্রমপুর অঞ্চলে ১৭২০ শকে অচুলিধিত রারকচক্রের 
এক অজ্ঞাত টাকা পাওয়া গিয়াছে, প্রাবস্ত যথা :-_ 

প্রশমা পরমাযানং বাদীশাংস্চ গুরুন্‌ নসন্‌। 

ভাষং কাঁরকচক্রস্ত বিবৃপৌমি সতাং মুদে ঃ 
শেষ পল্পে (৪১২) পুপ্পিকা যথা £- | 

বিনিনদ্দিতা কারকচত্র-গুপ্ত-ভাবপ্রকাশা বরবর্ণ মালা । 

কণে বিলগ্র। মবকামিনীব ষুদং সভা মাবহতু প্রকামং। 

ইতি প্রীতর্কবাচস্পত্তিভট্রা চার্যযবিরচিত! কারকচক্রভীবপ্রকাশ! সমাপ্থা। 

কারকচক্কের বঙ্গীয় সংস্করণের শেষে ছুইটি অনুচ্ছেদ মুদ্রিত হইয়াছে (একো! বৃক্ষঃ পঞ্চ 
নৌকা ভবতীত্যাদি ), যাহা টাকাকারগণ ব্যাখ্যা করেন নাই। অর্থাৎ তাহা ঠিক কারক- 
চক্রের অন্থর্গত নহে, কিন্তু তাহ! ভবানদ্দেরই রচনা । কারণ, শেষ বচনে দোহাই আছে-_ 
"্রপধিতমিদমেবকারার৫থবিচারেহন্মাভিঃ।* ভবানন্দের লীলাবভীশিরোমণির টাকায় 
( পুণার পুথির ৪০-৪১ গল্পে ) নির্ধারণ-যঠীর এতন্নিস্দিট বিচার যথাযথ পাওয়া যায় ( এ স্থলে 
মুদ্রিত পাঠ “ইদমেব কারকার্থবিচাবে* শ্রমাত্মক )। 

(খ) দৃশলকারবিবেচনং : ইহাও মুদ্রিত হইয়াছে (শ্রীুত তারানাথ তর্কতীর্থ- 
সম্পাদিত “লকাার্থনির্ণর,* ১৩২৪, পৃ. ৩২) এবং আমাদের নিকট পুথিও রক্ষিত আছে; 
কিন্তু গ্রকরপটি কারকচক্কের স্তায় জনপ্রিয় এবং স্থপ্রাপা নহে । 

গেট আধ্যাতরিচার £ “আখ্যাতস্ত বাচ্যৎ নিক্পাতে* ইত্যাদি ছুই পাতার একটি 
ত্র প্রকরণ ভবাননোর রচনা বলিয়া দুষ্ট হয়_-গ্রস্থমধ্যে শিরোঁমণির মত আলোচিত হইয়াছে। 
ইহা শব্যার্থপারমগ্তরীর অংশবিশেষ সন্দেহ নাই । 

(ঘ) বটুসমাসবিবেচনং £ এই দুর্লভ প্রকরণের একটি প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে। প্রারস্ত যথা, “নায়াং সমাসো যুক্তার্থ ইতি বৈয়াকরণাঃ। নায্নামিত্যত্র 
বছত্বমবিবক্ষিতং, নামত্বং স্থপঃ প্রকৃতি ত্বং''* 1৮ 

শেষ কথা, “যধাপ্রয়োগমন্তত্রাপ্যহং। মধ্যবপ্তিবিভক্তিলোপে সমাসোত্তরবর্তিবিভক্তেরপি 
লোপঃ, সমাসম্ত প্রত্যেকপদান্তত্বাজিস্গসংজ্ঞায়াং কারকবিভজ্যাদিকমৎপন্ততে ॥ ইতি 
শ্রমন্মহামহোপাধ্যায়গ্রটভবানন্দ সিদ্ধান্তবাকশ্ববুভট্রাচার্যবিরচিতং যট্সমাসবিবেচনং সমাপ্তং 1" 
(৭১ পত্রে ) ঘট্কা কবিবেচন অর্থাৎ কারকচক্রের ন্যায় ইহাও শব্দার্থসারমণ্ররীর অংশ- 
বিশেষ সন্দেহ নাই। 

এতদৃভিন্ন “ক্ঞাবিচার,। ভউপসর্গবিচার” প্রভৃতি যে সকল ক্ষুদ্র প্রকরণ পাওয়া বায়, 
তাহাদের রিতার নাম অজ্ঞাত, কোন কোনটা! ভবানন্দের রচনা হওয়া! অসম্ভব নহে। 

(১২) কারণত্তাবিচার £ এই ক্ষত বাদগ্রন্থের প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে--পুণার 
: একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছি (8, 0. R. 1, No. 169 ০ 1899-1915, 
পত্রদংখ্য। ১২)। প্রারস্তে “অথ কিং কাঁরণত্বং ॥* এবং শেষে “নিমিত্তকারণতেতি 
সংক্ষেপঃ। ইতি ভবানন্দ ভট্রাচার্ধ্যবিরচিতে (1) কা(র্ণ)তাবিচারঃ সমা:1” আমাদের 


৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রিকা [ আ-হর্থ সংখ্য! 


অমুমান হয়, ভবানন্দ এই জাতীয় উৎক্বষ্ট বাদগ্রন্থ আরও রচনা করিয়াছিলেন, কিন্ত হরিরাম 
তর্কবাগীশের বাদগ্রন্থদমুহ প্রচারিত হইলে ভবানন্দ প্রভৃতির রচনা লুপ্ত হইয়া যায়। 

শিরোমণির উপরি ভবানন্দের ব্যাধ্যাগ্রস্থও পরে “সারমঞ্জরী* নামেই পরিচিত হুইয়াছিল। 
"আধেয়শক্তিবিগার* নামক একটি বাগগ্রস্থের এক স্থলে (২1১ পত্রে) "ইতি ধংসমানাধিকরণ! 
ইতি লক্ষণব্যাধ্যানে সারমঞ্জন্নীকৃভঃ” বলিয়া ভবানন্দের অমুমানদীধিতি টাকার একটি 
বচন উদ্ধৃত হইয়াছে । ১৮শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নবদ্ীপের নৈয়ায়িক সম্প্রধায়ে ভবানন্দ 
সাহার গৌরবময় “সিদ্ধান্তবাগীব” উপাধি হ্বারাই পরিচিত ছিলেন এবং স্থলে স্থলে "সিত্বাস্ত- 
বাগীশামুযায়িনঃ” বলিয়া তাহার সম্প্রদায়েরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 

ভবানন্দের ভ্যুদ্বয়কাল £ এ বিয়ে প্রায় সকলেই এ যাবৎ অল্পবিস্তর ভ্রাস্ত মত 
পোষণ করিয়াছেন। ভবানন্দের অভ্যুদয়কাল নিয়লিখিত তথ্যসমূহ হারা নির্ণাত হইবে। 

(১) সুপ্রসিদ্ধ জগদীশ তর্কালঙ্কার বহু স্থলে ভবানন্দের মত নামোল্লেখ না করিয়া উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি স্থল নির্দিষ্ট হইল £-: 

(ক) শিরোমণির মঙ্গলাচরণ-প্লোকের ব্যাখ্যায় অনেক মৃতভেদ আছে। জগদীশ একটি 
মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন £_“অথণ্ডো দুঃখানবচ্ছিষ্ঃ আনন্দো যন্মাদেতাদৃশো বোধো 
যন্ত তৃশ্মৈ, যষ্ঠার্থস্ত বিষয়তেত্যপি কশ্চিৎ*। এই ব্যাখ্যা ভবাঁনন্দের কল্পিত, ষথা--”অথণ্ডে] 
ছুঃখাসত্তি্ন আনন্দে যস্মাদেবংভূতোপাসনাত্মকো বোধো যস্তেতি বার্থঃ, ষস্তেতি ষীবিষয়তা 1” 
ভবানন্দের পৌত্র রুদ্র ভর্কবাগীশও এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন__“অথপ্ডো ছুঃখাঁসংভিন্ন আনন্দে! 
যম্মাদেতাদৃশো বোধো যত তট্মৈ, হষ্যর্থে| বিষয়ত্বং। তথা চ শ্বৰ্গদনকোপাসনাত্মকবোধ- 
বিষয়ায়েত্যর্থ:* ( বৌন্রী, ২২ পত্র)। ভবানন্দের পূর্ববর্তী কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, রঘুনাথ 
বিষ্ভালঙ্কার ও রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তীর টাকায় এই ব্যাখ)] নাই। মথুরানাথ তর্কবাগীশ 
দীধিতির টাকায় এই ব্যাখ্যা কৎঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাষায় (“অখণ্ডোহবিচ্ছিমন প্রবাহঃ,* বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের পুথির প্রথম পত্র ) উল্লেখ করিয়াছেন | স্থতরাং জগদীশ যে এ স্থলে ভবানন্দের 
মত্তই উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই । 

(খ) ব্যাঞ্চিপঞ্চকের ছিতীয় লক্ষণের ব্যাখ্যায় জগদীশ লিখিয়াছেন :--”কেচিত্ত, 
ব্যাপাবৃত্থিত্বাব্যাপা বৃত্বিত্বাদিরূপবিরুদ্ধধর্মধ্যাসাৎ সংযোগাদ্যভাবস্তৈর ভ্রব্যগুণাপ্ঠধিকরণভেদেন 
ভেদো ন তু গগনাগ্ঘভাবস্তাপি মানাভাবাৎ্, তথা চ সাধ্যবস্তিমগগনাত্ভাববতি ধূমাদেঃ 
সত্বাদব্যাপ্তিরতঃ সাধ্যপদমিত্যাহঃ । অনুন্দম্‌  * ( চৌখাম্বাদং, পৃ. ৭৮)। ইহাও ভবানন্দ 
হইতে অনূদিত, যধা--“ন চাধিকরণভেদেনাভাবভেদপক্ষ এব এতল্লক্ষণমিতি সাধ্যবস্তিয়ে ষোহ- 
ভাব ইত্যেতাবতৈব সামগ্রস্তে সাধ্যপদ্বৈযৰ্থ্যমিতি বাচাং, ব্যাপ্যাব্যাপ্যৰৃত্তিত্বয়পবিরুদ্ধধর্শ্ম- 

ংসর্গেণ জ্রব্যবৃত্তিনংযোগাভাবাদ্গুণাদিবৃত্তিংযোগাভাবস্তেব ভিন্নত্বোপগমাৎ ন তু 
ঘটত্বাভাবাদেরপি অধিকরণভেদেন ভেদাভ্যুপগমে। মানাভাবাদিতি 1” (ভবানন্দী, পৃ. ১০৩, 
অন্মদীয় পুথির ২২৷১ পত্রের পার্শ্ব টীকা বিবৃতি আছে--“"তথাচ সাধ্যবদ্ভিন্নে বর্ততে 
গগনাগ্চভাবস্তত্ান্‌ সাধ্যবানেব তত্র হেতোবৃ ত্বিত্বা্সস্তবাপাতাৎ” )। রোৌদ্রী টাকায় ( ৩০১-২ 


ধংশ বর্ষ ] | ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ৫৭ 
পত্রে) ভবানন্দের পৌত্রও এই ব্যাখ্যাই লিখিয়াছেন এবং পরে জগদীশের একটি ব্যাখ্যায় 
দোষ দিয়াছেন। বস্তুতঃ ভবানন্দ ও জগদীশের টীকা মিলাইয়া পড়িলে কোন সন্দেহ থাকে 
না বে, ভবানদ্দ পূর্ববর্ত্তী ছিলেন। কিন্ত নৈয়ায়িকগণ অপরিহার্য গতানমুগতিকতায় এখন 
পর্যন্ত যে ভবানন্দকে জগদীশের গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা সম্পুর্ণ ভ্রমাত্মক ।* 

জগধীশের অমুমানদীধিতিটীকার একটি প্রতিলিপির তারিখ ১৫৩২ শকাব্দ ( ১৬১০ খ্রীঃ ) 
এবং তৎকালে তিনি “সকলনবন্ধীপাধ্যাপকাগ্রগণ্য* ছিলেন (সা-প-প, €৩ বর্ষ, পৃ. ৩)। 
বুঝা যায়, জগদীশ ১৬০০ খ্রীষ্টান পূর্বেই টাকা রচনা করিয়াছিলেন, পরে নহে এবং তৎকালে 
ভবানন্দ কাঈবালী কিন্বা স্বৰ্গত হইয়াছেন। আমরা গুপ্তিপাড়ায় ভবানন্দের কারকচক্রের 
একটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়াছিলাম, লিপিকাল ১৫১৬ শকাব্দ ৩০ ভাত্র ( ১৫৯৪ খ্রীঃ )-- 
ইহার পুষ্পিকায় “শী"-শব্দ নাই । পক্ষান্তরে ভবানন্দ মথুরানাথেরও কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ছিলেন 
এবং মথুরাঁনাথের পিতা শ্রীরাম তর্কালঙ্কারের কিঞ্চিৎ পরবর্তী ও সম্ভবতঃ সতীর্থ ছিলেন (ওর 
€০ বর্ষ, পৃ. ১০৩)। স্থতরাং ভবাননের গ্রন্থরচনার কাল ১৫৫০-৭৫ খ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করাই 
যুক্তিযুক্ত, তাহার পরে নহে। 

(২) বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধ-বিষয়ক একটি বাদগ্রন্থে সিদ্ধান্তবাগীশের মতের উপর হরিরাম 
তর্কবাগীশের উদ্ভিবিশেষের সমালোচনা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ সিদ্বাস্তবাগীশ হরিরামের পূর্বব্তা 
ছিলেন। হরিরাম সুপ্রসিদ্ধ গদাধর ভট্টাচার্যের (১০০৬-১১১০ সন) গুরু এবং জগ্দীশের 
বয়োজে্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। এতদম্ুসারেও ভবানন্দের পূর্কোল্লিখিত কালই সুচিত হয়। 

(৩) সৌভাগ্যক্রমে রাঢ়ীয় কুলপন্তীতে সিদ্ধান্তবাগীশের দুইটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ আবিষ্কৃত 
হওয়ায় তাহার অভ্যুদয়্কালের উৎকৃষ্ট প্রমাণ উপলব্ধ হইয়াছে। কুলপন্রীর প্রতি বাঙলার 
শিক্ষিত সমাজের জাজপ্যমান অনার ও অবজ্ঞার অবসান প্রার্থনা করিয়া আমরা! এই 
নবাবিষ্কত তথ্যের বিবৃতি প্রদান করিলাম! | 

(ক) বাঙ্গালপাশী বন্দ্যবংশের বৃহস্পতিপ্রকরণে গোপালপুত্র নারায়ণ মিশ্র ১১০ 
সমীকরণের কুলীন-_কবানন্দ (মহাবংশ, পৃ. ১৩৭ ) তাহার কুলকারিকায় তাহার পুত্রদের মধ্যে 
গোপীকাস্তের নাম করিয়াছেন। গোগীকান্তের অন্যতম পুত্র পরশ্ুরামের বিবরণ মধ্যে 
পাওয়া বায় :_“মুং জগদীশভট্টাচাৰ্য্যস্ত কন্তাবিবাহান্তদঃ ততো? ঘুং সিজ্ধান্তবাগীশ- 
ভট্টাচার্য্যস্ত কন্যাবিবাহঃ” ( সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সংখ্যক পুথির ৩৩1২ পত্ম-_পরস্ত- 
রামের এই বিবরণ এবং বিস্তৃত বংশাবলী এই গ্রন্থেই লিখিত আছে, অন্ত কোন কুলপঞ্ধীতে 
অমর! পাই নাই )। ঞ্বানন্দ-লিখিত গোপীকান্ডের জন্মকালের অধন্তন সীমা ১৫১৫ গ্রীন 


৩। ফশিতৃষ্ণ তর্কবাগীশকৃত স্কাযপনিচয়, হয় সং, ভূমিকা, পৃ. ২৭-৩, ; সাঁপ-প, ৫৬ পৃ, প্রস্থৃতি 
ভষ্টব্য । ১৯৫ সম্বতে অর্থাৎ ঠিক ১** বৎসর পূর্বে মদনমোহন তকালঘ(র কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া লিরোমণির 
"অনুমানচিন্তামণিদীৰিতি" সর্বপ্রথম মুকিত হয়। এই গ্রন্থে জগদীশ ও ভবানন্দের মপ্রদায ভেদ অসিদ্ধি- 
প্রকরণের পাদটীকার় (পৃ. ১৭৫-৬) স্পষ্ট নিদ্দিই হইয়াছিল-_কিন্তু অদ্য পর্যন্ত নৈরাকিকগণ তাহ! অগ্রাহ্য করিয়া 
আসিতেছেন ( কারকচক্র, ভারানাথ ্তার়তর্কতীর্ঘদং নিবেদন /* পৃ, প্রভৃতি দ্রব্য)! 
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ধর! যায়; কারণ, পরে আরও সাতটি সমীকরণ হইয়াছিল এবং গ্রুবানন্দের রচনাকাল ১৫২৫ 
সনের পরে নহে (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ১১০-১ )। আ্থতরাং গোপীকান্তের পুত্রের শ্বশুর 
সিদ্বাস্তবাগীশের জন্মকাল ১৫০০-২৫ সন মধ্যে স্থাপন কর! যুক্তিযুক্ত । 

(ধ) ঘোষালবংশে ভুবনাচার্য্য ১১৩ সমীকরণের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন ( এ্রবানন্দ, পৃ. 
১৩৯)। তাহার কনিষ্ঠ পুত্র হৃদয় সম্বন্ধে ঘটককেশরীর কুলপন্তীতে আছে :-_“হদয়স্ত 
ভাবলাশুগ্ডা বন্দ্য বাহিনীপতে: কন্তাবিবাহাৎ হানিঃ* (ঘোষাল প্রকরণ, ১১২ পত্র)। 
বাহিনীপতি সুপ্রসিদ্ধ বাস্থদেব সার্ববভৌমের জ্যেষ্ঠ পুত্র । তুবনাচার্ধ্যের দ্বিতীয় পুত্র পুরাই 
অর্থাৎ পুরুষোত্বমের দুই পুত্র--রাজেন্দ্র ও রমাপতি। রমাপতির কুলক্রিয়ার বিবরণ অবিকল 
উদ্ধৃত হইল £ঃ--"র মাপতেমুং ভবানন্দ-সিদ্ধান্তবাগীশস্ত কং বিং ভলঃ নবন্ধীপবাসী 
মহাধ্যাপকঃ। পশ্চাৎ ক্ষেম্য বং রামভদ্র প্রং নং পাচুজ বিস্তানন্দ পৌত্রঃ যহুপ্র* * * *" 
(বন্দীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২১০২ সংখ্যক পুথির ৫৮৮1১ পত্র )। উক্ত রাজেন্দ্রের এক পুত্র 
“রাযচন্দস্ত--সিন্দুরামল্ল বীরভত্র গোস্বামিনঃ পুত্র গোপীজনবল্লভস্ত কন্তাবিবাহাৎ হানিঃ” 
(ঘটককেশরীর কুলপত্তী, ঘোষালপ্র, ১১।১ পত্র )। এই সকল সদ্বন্ধের বিবৃতি লতাকারে 
প্রদশিত হইল :-_- | 

ঘোষাল ভবন (ফ্রবানন্দ, পৃ, ১৩৯) বাহিনীপতি ভট্টাচার্য্য 


গোষামী | নভম] 
শ ৪ ie হা বিন ক, পৃ. ১২৬) ক - কন্তা 
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৷ যর দয রমাপ 0 পাচু 
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ইহা! হইতে বুঝা যায়, ভবানন্দ বাছিনীপতি ও নিত্যানন্দ প্রভুর এক পুরুষ পরবর্তী । 
বাহিন্টীপতির জম্ম আমরা ১৪৬*-৭০ খ্রীঃ মধ্যে অসম্মান করিয়াছি (সা-প-প, ৫৩, 
পৃ. ৯)--তদছুসারে ভবানন্দের জন্ম হয় ১৫০০-১০ সনের মধ্যে। পক্ষান্তরে ভবানন্দের 
একপর্ধ্যায়স্থিত পুরাই, বিষ্ভানন্দ ও হদম্নের নাম ঞবানন্দ স্বগ্রস্থে উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং 
কেহই ১৫২৫ সনের পরে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বীর্ভজ্ের জন্মদনও এক্ূপই বটে এবং 
ভবানন্দের জন্মসন অস্তত পক্ষে ১৫১৫ ধর্রয়া তাহার অভ্যুদয়কাল ১৫৪০-১৬০০ সন মধ্যে 
আপাততঃ স্থাপন করা যায় । 

গবানন্দের গুরু £ বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত নব্ধীপের নৈয়ায়িকগণ ভবানন্দকে মথুরানাথ 
তর্কবাগীশের ছাত্র বলিতেন ( নবহ্বীপ-মহিমা, ১ম সং, পৃ. ৬৯)। ইহা! সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক | 
মথুরানাথ রাঁমভত্র সার্ব্ভৌমের ছাত্র (সাঁপ-প, ৫১, পৃ. ৭০-৭১) এবং ভবানন্দের কিঞ্চিৎ 
পরবর্তী ছিলেন (এ, ৫০, পৃ. ১০৩)। ইদানীং বেহ্‌ কেহ ভবানন্দকে রঘুলীথ শিরোমণির 
সাক্ষাৎ ছাত্র বলিয়া অচ্থমান করিয়াছেন (Sarasvati Bhavana Studies, v, p. 187), 


ধশবর্ধ] ভবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশ ৫৯ 


তাহাও প্রমাণসিদ্ধ নহে। ভবানন্দ শিরোমণির বহুকাল পরবর্তী ছিলেন, তাহার টাকার 
স্থলবিশেষের ভাষ! হইতে এইরূপ বুঝা যায়। ব্যান্তিবাদের পূর্ববপক্ষপ্রকরণে ভবানন্দের 
একটি ব্যাখ্যা-বচন উদ্ধৃত হইল £( সোসাইটি সং, পৃ, ২৯৩) “তন্মাৎ বস্তুত ইত্যাদিপাঠঃ 
কাল্পনিক: ৷ অতএব প্রাচীনপুস্তকে উত্তোলিত এব ভিষ্ঠতীতি বহব* (আমাদের পুথির পাঠ-- 
“গ্রাচীনপুস্তকে তয় তিষ্তীতি?বহুবঃ* ৫৯1১ পত্র )। এইরূপ ব্যাধ্যা শিরোৌষণির সাক্ষাৎ 
ছাত্রের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ভবানন্দের গুরু ছিলেন কৃষ্ণদান সার্বভৌম ( সা-প-প, 
€৩, পৃ. ২ দ্রষ্টব্য ) এবং তিনিও শিবোমণির বহুকাল পরবর্তী ছিলেন (ও, পৃ. ৩)। অর্থাৎ 
শিরোমণি চৈতন্তদেবের সহাধ্যামী ছিলেন, এই চিরপ্রচলিত প্রবাদ অমূলক বলিয়া এক্ষণে 
প্রমাণিত হইতেছে। 
ভবানন্দের ছাত্র £ নবস্বীপের নৈঘ্ায়িকগণ জগদীশকে ভবানন্দের ছাত্র বলিতেন, ইহা 

প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কাশীর পণ্ডিতসমাজে একটি প্রবাদ আছে যে, 
ভবানন্দীর টীকাকার মহাদেব ভট্ট ভবানদ্দের সাক্ষাৎ ছাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে; 
মহাদেব প্রকৃতপক্ষে ভবানন্দের প্রায় ১০০ বৎসর পরবর্তী ছিলেন। ভবানন্দের ছুই জন 
ছাত্রের নাম অবিদ্কৃত হইয়াছে-:( ১) গুপ্তিপাড়ার বাঘবেন্দ্র শতাবধান ভট্টাচার্য ও (২) 
পাটলির দেবীদাস বিষ্যাভূষণ। অনন্তসাধারণশক্তিশালী শতাবধান ভট্টাচার্যের বিবরণ 
আমরা অন্থত্র লিখিয়াছি (প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৪, পৃ. ২৪৪-৫; কার্তিক ১৩৫৫, পৃ. ৬৬-৯ )। 
দেবীদাস নবন্বীপনিবাসী বিখ্যাত স্তায়স্থৃতিটীকাঁকার কৃষ্ণকান্ত বিষ্তাবাগীশের বৃদ্ধপ্রপিভাম। 
কুষকাস্ত “তর্কামৃভতরঙ্গিণী” নামক টীকাগ্রস্থের প্রারম্ভে পূর্বপুরুষের বিবরণ মধ্যে 
লিখিয়াছেন : | 

সর্বাহুজোহভূৎ কিল তত্র দেবী-দাঁসাহয়: সর্বগুণাকরং সঃ। 

অধীত্য শাঙ্বং সকল: ক্রমেপ পিতুঃ সকাশেহধ সমাগতোরং। 

স্কায়াদিশাগ্রং পঠিতুং প্রযত্বাৎ সিদ্বান্তবা গীশগুয়োঃ সমীপে ॥ 

তমালপ্য শান্রার্থবাদেন তুষ্টো ভবানন্দ সিদ্ধাত্তবাগীপ এযং। 

ভবান্‌ মহীয়াদ্‌ ভবিতাঁত্র শানে উচে মহাধীরকুলাতিধীর়ঃ॥ 

অধীত্য তর্কশান্থাদি তন্মাৎ সর্বাশি সর্বশঃ ৷ 

আছর পিতরোঁ নারীং সমানীর প্রধন্বতঃ। 

বারাপনীমাশ্রিতবান্‌ বিভাভুষণনীমকঃ। 

অধ্যাপরামাস চিরং সর্বশান্্রঞ্চ তত্র বৈ। 

( কালীর সরম্বতীভবদের ৭৮৫ সংস্কায়পুথি ) 
দেবীদাস পরে গুত্রের,বিবাহার্থ আসিয়া পাটলিগ্রামে বাস স্থাপন করেন এবং সমকালীন 
পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কৃষ্ণকাস্ত তৎসঘন্ধে একটি অতিমূল্যবান্‌ 
“প্রাচীন কবিতা” উদ্ধৃত করিয়াছেন: 
জয়ছেবে। নবন্বীপে রত্না খঃ) তখাপরঃ। 
পূর্বন্থল্যাং রমানাধঃ পাটল্যাং তৃষণন্ব়ং ॥ 


৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ তয়-৪র্ঘ সংখ্যা 


তাড়িতে রামরামশ্চ সর্ববশাস্তবিশারদাঃ। 
পৃথিব্যাং দারভূতাশ্চ যড়েতে শান্্রদিগসজা:) (১1২ পত্র ) 

দেবীদাঁস ভিন্ন বাকী পাচ জনের পরিচয়াদি এখন জানিবার উপায় নাই। কৃষ্ণকান্তের 
উক্তি হইতে মনে হয়, দেবীদাস কাশীতেই ভবানন্দের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং 
তাহার অধ্যনকাল আহ্মানিক ১৫৭৫-১৬০০ সন মধ্যে পড়িবে ৪ 

ভনানন্দের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ স্তায়বাগীন £_রাটীয় কুলপপ্জীতে আমরা এই অজ্ঞাতপূর্বর 
নাম আবিষ্কার করিয়াছি। (১) ধনে! চট্টবংশীয় হরিদাসের কুলকারিকা ধবানন্দের 
মহাবংশাবলীতে (পৃ. ১০৫) পাওয়া যাঁয়। তাহার এক পুত্র জগদীশ বিদ্যানিধি, তৎপুত্র 
মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী | “মুকুন্দস্ত কন্তা শ্রীক্কষ্ণ স্থায়বাগীশে প্রং সিদ্ধান্তবাগীশঙ্জ নবন্ধীপে অত্র মহাদজ্জা 
(পরিষদের ১৮১৫ সংখ্যক পুথি, ধনোপ্রকরণ ১৪২ পত্র)! “ততঃ কন্তা মুং শীকফণ 
্থায়বাগীশে বিবাহহানি: ভুলাই ত্রাহ্মণথ্যাত্তি নদ্বিয়াবাসী সিদ্ধান্তবাগীশজঃ” | 
(২১০২ সং পুথির ৩১৩৷২ পক্জ )। এখানে অজ্ঞাতপূর্কা তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, মুখবংশীয় 
ভবানন্দের আদিস্থান ছিল ‘ভুলুরা’ অর্থাৎ নোয়াথালি। 

(২) অবসথী চট্টবংশীয় মধুর পুত্র অনস্তের কুলকারিকায় ্রবানন্দ (পৃ ১৪২) তৎপুত্র 
দেবীদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন, দেবীদাসের এক পুত্র হরিরাম। হরিরামস্থ্ত গোগী- 
রষণের সম্বন্ধে লিখিত আছে,_“তভো নদীয়াবাসী মুং প্রীকৃ্ণ-স্তায়বাগীশশ্তয কম্তাগ্রহণান্তঙ্গঃ” 
(পূৰ্ক্নোক্ত ২১০১ পুথির ২২৪৷১ পত্র ও ১৮১৫ পুথির ২০৫৷২ পত্র)। উভয় উক্তি হইতে 
শ্রীকষ্ণের অভ্যুদয়কাল ১৬শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং ১৭শ শতাব্দীর প্রথম পাদে নিরূপণ কর! 
যায় এবং তদ্বারা ভবানন্দের পূর্বোক্ত সময়ই সমধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের অধস্তন বংশধারা 
আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 

ভবানন্দের পুত্র রাম ভর্কালঙ্কার :-_- সম্প্রতি আমরা ভবানন্দের পৌন্র রুদ্র 
তর্কবাগীশের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত সমস্ত গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া ভবানন্দে অপর পুত্র “রাম 
তর্কালগ্কারে্র নাম ও কিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। মুক্তাবলীর “রৌজী” 
টাকার প্রারম্ভে রুদ্র তর্কবাগীশ বন্দন! করিয়াছেন 

তাঁতং শ্রীরাসধীরেশং ধীরং প্রমধূতুদনং | 

নত্ব। রুত্রেণ সিদ্ধান্তমুক্তাৰলী বিষস্ততে । (হয় মোক) 
অমুমানদীধিতির রৌজ্রী টাকায়ও পাওয়া যায় £__ 

তা চং শ্রীরামধীরেশং ধীরং জীমধুশ্দনং | 

অগ্রং দীধিতৌ নত] রৌদ্রী রুদ্রেণ তন্ততে। (২য় শ্লোক) 





৪) দেবীদাসের পুত্র রামকৃষ্ণ ভট্টীচার্ধাচকবর্তা ( সা-প-প, €*, পৃ. ৪৪-৬), তৎগুত্র *বিশ্বেখবর তর্কালন্কার" 
নবন্বীগাঁধিপতি রাজ! রঘুরামের নিকট ভূমিদান পাইয়াছিলেন__সনদের তারিখ = বৈশীখ ১১২৮ দন অর্থাং 
১৭২১ হী (নদীয়াকালেক্টরীর ২৮৭নং তাধদাঁদ দ্রষ্টব্য )। বিষ্েশ্বরের পুত্র কালীচরণ স্যায়ালঙ্কার রাজ! কৃষ্ণন্মের 
দানভাজন হিলেন (এ, ২৮৬ নং তাঁরদাদ )। কৃষ্ককান্ত্ের বর্তমান বংশধরগণ পূর্বপুরুষের নাঁমকীর্ডি সম্পূর্ণ 
ভুলিয়া গিয়া কাঁলধর্শে কূত্রিমতার আশ্রয় লইয়াছেন এবং মহাপ্রভুর জঁতি-বংশ বলির! পরিচয় ছিতেছেন ! 


৫৫শ বর্ষ ] ভবানন্দ সিদ্ধাস্তবাগীশ ৬১ 


বিবাহরৌজীর প্রারম্ভে রুদ্র তাহার পিতার *তর্কালঙ্কার” উপাধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
(সা-প-প, ৪৮, পৃ, ৭০ )। ভবানন্দের এই পুত্রের নাম "রাম না “শীরাম” তদ্বিষয়ে সংশয় 
হয়, কিন্ত শ্রীমধুস্থদনের ন্যায় শ্র-শব্ধ নামের অংশ নহে বলিয়া আমাদের ধারণা । ৪ সেপ্টেম্বর 
১৮৫১ তারিখের “সম্বাদ ভাস্বর” পত্রিকায় নবদ্বীপের পণ্ডিত প্রসঙ্গে সাত জন প্রাচীন 
নৈয়ায়িকের নামোল্পেধ আছে _ম্থ,রানাথ, জগদীশ, গদাধর, মধুস্থদ্ন, মহিযারাম, হরিরাম ও 
শঙ্কর | তন্মধ্যে মধুস্থদন ও মহ্যারাম রুদ্র তর্কবাগীশের অগ্রঙ্জ ও তাত বলিয়া মনে হয়। 
পমহিষা* বিশেষণ পদে শারীরিক বলস্থচক অধুনা অজ্ঞাত কোন বিস্ময়কর ঘটনার স্থতি 
অন্তনিহিত আছে সন্দেহ নাই। ভবাননের এই পুত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও গ্রন্থকার ছিলেন। 
রুদ্র তর্কবাগীশ অনুমানদীধিতির গৌদ্রী টাকায় বহু স্থলে “পিভৃচরণাম্ত্ বলিয়া বচন উদ্ধৃত 
করিয়াছেন ( অন্মৎপরীক্ষিত প্রতিলিপি ২1১, ৬.২, ১৩1২), ২২1১১ ৩৩২, ৪২1১) ২৩৮২) 
২৪৪২, ২৪৭২ প্রভৃতি পত্র দুষটব্য )। দৃষ্টান্শ্বরূপ খিরোমণির মঙ্গলাচরণশ্লোকে তাহার একটি 
ব্যাখ্যাংখ উদ্ধৃত হইল :--“বিউন্য তুষ্ট্যতুষ্টিভ্যাং বন্ধমোক্ষবিশিষ্টানি কৃত্বেডি পিতৃচরণাঃ ।” 
(২1১ পত্ৰ ) এই সকল বচন বাম তর্কালস্কারকৃত চিরলুপ্ত দীধিতিটাকা হইতে গৃহীত হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। 

সৌভাগ্যবশত্তঃ ভবাননোর এই পুত্রকৃত একটি কারকবিচার গ্রন্থের খণ্ডিত প্রতিলিপি 
আমাদের হস্তগত হইয়াছে (মাত্র ৭ পত্র)--প্রারভ্ে আছে £-- 

ওঁ নমঃ শিবায়। অওয়বরদপাি: স্মেরবক্রে | বিবাসা: রহমি সিরিস্তায়াঃ সন্নিধোঁ নৃত্যমানঃ। 
বিগলিতগলদপাঁি। গুলী হুড়বন্ধঃ পশুপতিরঘপাক্ট্যৈ চিন্তনীয়ো! মদাস্তাম্‌ ॥ 
পিতুব্ণাধ্যাং জাক্ষামধূরমণি তুচ্ছীকৃতবত্তীং 
সসাকর্য প্রাচামহৃগমালিরাং তস্ত্রপহনে । 
মতং জাত তেষাং সমধিগত সিক্াস্তদিচয়ে! 
বিধত্তে জীরামঃ কৃতিগ্নতিকৃতে সাঁধুপদ ধীষ্‌ । 
অপাঁদানতবাদয়ে(হপাদানীনয়শ্চ বটু কার কপদার্থাঃ-। 
গ্রন্থকার যে স্বীয় পিতৃদেব ভবানন্দের কারকচক্র অবলম্বন করিয়াই রচনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত সন্দর্ত হইতে তাহা বুঝা যায় - 

"তত্রাপা্বানত্বাদিযু অনুগসকং ক্রিয়ান্বদিত্মাত্রং ন তৎপদার্থতাবচ্ছেদৰং ত্তোকং পচতি ইত্যাতো ক্ৰিয়া বিশেষণে 
ভ্তোকাঁদে! দ্বৰ্দ কামে! বডেতেত্যাদৌ ক্রিয়াপ্রকারীভৃতবিধ্যর্থেষ্টসাধনত্বাদৌ চাঁতিপ্রসঙ্গাং। নাপি সঘর্থদীত্রং তৎ 
মৈত্রন্ত তগুলমিত্যাদৌ হন্ঠার্থমন্বন্ধাদাবতিপ্রসঙ্গাৎং। কিন্তু ক্রিরাহছরিতে সতি সাদ্যর্থমের তৎ, স্তোকং পচতি 
ইত্যাদোঁ অন্কেদেন পাকাদিপ্রকারীভূতোপি স্তোকাঁদিন সান্র্থ ইতি লাতিপ্রসঙগঃ।* ২৭১ পত্র 
দুঃখের বিষয়, এই পাত্তিত্যপূর্ণ গ্রন্থের অতি সামান্ত অংশমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাম 
তর্কীলঙ্কার সম্ভবতঃ তাঁহার পিতার নিকটই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 

মধুসুদন বাচম্পতি £ রুত্র তর্কবাগীশ অস্থমানদীধিতিরৌত্রীর পূর্োদ্কৃত বন্দনাক্লোকে 
ম্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, মধুস্থদন তাহার “অগ্রজ* অর্থাৎ ভবানন্দের পৌন্র ছিলেন । সুতরাং 
নবন্বীপমহিমাগ্রস্থে (১ম সং, পৃ. ৭০, ৮১) ষে মধুস্থদনকে ভবানন্দের পুত্র বলা হইয়াছে, তাহা 
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ঠিক নছে। মধুক্দনকে বন্দনা করায় বুঝা যায়, ক্র তর্কবাগীশ তীহারই নিকট স্তায়শীস্ 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । অমুমানদীধিতির রৌজী'টীকায় বহু স্থলে রুদ্র তাহার “গুরুচরণে*্র 
বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (২1১, ৬১, ১১৩১, ১৪৪২, ২৩৮২ পত্রে )। মধুহুদ্নও সুতরাং? 
দীধিতির টাকা রচনা করিয়াছিলেন এবং ভবানন্দের টীকা তাহারও উপজীব্য ছিল। কারণ, 
রুদ্র তর্কবাগীশ সামান্নিরুক্তিপ্রকরণে “গুরুচরণাস্'.'ইতি পিতামহব্যাখ্যাং পরিচস্করুঃ” বলিয়া 
একটি স্থধীর্ঘ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (১১৩1১ পত্রে) । এই মধুসুদনকে আমর] গুণানন্বের গুরু 
মনে করিয়াছিলাম (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ৬৯-৭০), কিন্তু এক্ষণে তাহা সমর্থনষোগ্য নহে--গুণীনন্দ 
এই মধুক্দনের কিঞ্চিৎ পূর্ববর্তী ছিলেন এবং তাহার গুরু মধুস্ছদন যোড়শ শতাব্দীর অপর 
একজন নৈয়াদ্বিক ছিলেন। ভবাননের পৌত্র মধুস্থদন বাচম্পততির খ্যাতি প্রতিপত্তি নবন্ধীপে 
দীর্ঘকাল বাচিয়াছিল। ভাহারই সম্বন্ধে নিয়লিথিত শ্লোকটি প্রচারিত হইয়াছিল ₹-- 
মিধিনাতিঃ সমায়াতে মধুহদ্বলগীষ্পতো। 
চকম্পে স্তায়বাসীশঃ কাতরোইতুদ্গদাধরঃ॥ 
( সাহিত্য-পরিষদের ১২৬৯ সংখ্যক পুথির ২১।১ পত্র, ১০৯ শ্লোক ) 
হযায়বাগীশ গদাধরের সমকালীন ( বাসুদেব সার্বভৌমের বংশধর ) গোবিন্দ স্কায়বাগুশ-- 
উভয়েই রাজা বাঘবের নিকট সুবৃহৎ ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লৌকটির নানাবিধ 
পাঠ কল্পনা করিয়া প্রায় সকলেই তাহা মধুসুদন সরস্বতীর খ্যাতি-বিষয়ক বলিয়া ধরিয়াছেন 
( অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃ. ৯২, ৯৬ )--কিস্তু ইহ! সম্পূর্ণ অমূলক । অদ্বৈতসিদ্ধিকার মধুস্থদ্ন 
গদাধরের প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ববর্তী, তিনি মিথিলা কিম্বা নবদ্বীপে পড়িয়াছিলেন, এরূপ 
কোনই প্রমাণ নাই। 
রুদ্র তর্কবাশ্মীথ : এই “ভট্টাচাৰ্য্যচূড়ামণি* অর্থাৎ নব্দীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকের সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ “অমুমানদীধিতিরোৌজ্রী*র একমাত্র মাবিষ্কৃত গ্রতিলিপি আলোয়ার বাজগ্রস্থাগারে রক্ষিত 
আছে (Peterson : Ulwar 08৮) 0.7) । সম্প্রতি সীতামৌ রাজ্যের মহারাজকুমার 
ডক্টর বঘুবীর সিংহের পরম সৌজন্যে এই অতিদুর্নভ গ্রস্থের একটি অন্গুলিপি (পত্রসংখ্যা ৩৪৯) 
আমর! পরীক্ষা করিতে পারিয়! কৃতার্থ হইয়াছি এবং তজ্জন্ত মহাবাজকুমারের নিকট যথোচিত 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। সিদ্ধাস্ত-মুক্তাবলীর রৌজ্রী টাকায় রুদ্র 
স্বরচিত এই গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন ( “অহ্মানদীধিতিরৌন্র্যামধিকং প্রপঞ্চিতমনস্থাভিঃ,” 
৩১১ পত্র) এবং তিনি যে ভবানন্দেরই পৌত্র, তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। 
রস্থারস্ত এই £--( দ্বিতীয় শ্লোকাট পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে ) 
শীগণেশার নমঃ । ওকারপ্রথতপান্ায় জঅগদানম্দদায়িনে । 

নমে! লিষেধশ্ষার পরনিবূতিদায়িলে ॥১ 

ভাতং'দ২ 

অবজ্ঞায় ন চ ত্যাঁজ্যা রুপ্রং কুদ্রমতিং পুনঃ। 
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পূর্ক্যকেপেক্ষিতো ধীরৈঃ হুশত্থাচত্তনজিয়েঃ। 
যোঁহর্ঘ; সোহং বিভা ব্যস্ত রুদ্রেণ পুড্রদর্শিনা 1 
প্রীরিগ্িতগ্রস্থসমাপ্তিপরিপন্থি প্রচুরবিষ্ বিঘাতার্থং ইত্যাদি। 
লিপিকরের প্রমাদে অন্থলিপির পত্রসমূহ পৌর্বাপধ্যহীন হুইয়া আছে-মধ্যে অনেক পত্র ' 
পতিত এবং শেষাংশ বাধপ্রকরপমধ্যে থত্ডিত। পূর্বরথণ্ডের শেষে পুম্পিকা যথা, 
প্রেম(ল)ক্ষণভত্যর্থে শ্রীকৃকপদগঞ্থজে | 
সাম।স্তলক্ষণ। চিন্তা স্বধিয়া রুজ্শর্রণঃ ॥ 
ইতি প্রীভটা চারধযচূড়া ঘণি-ীরুদ্রতটাচার্যবিরচিতা সামান্তলক্ষপাদীধিতিরৌজী সমাপ্ত ২৩৩-৩৪ পত্র)॥ 
উপাধিপ্রকরণের শেষে আছে ঃ-- 
জগনির্সাভৃমিত্যর্থমূপা বী রুশ. 
মুমুক্ুপা বিভাব্যেতি নির্কত্বেন বণিতঃ ॥ 
খ্রীকৃকপদপন্বজে মতির্মেন্ত সর্বদ1। (২৮২১ ও ৩২৩1২ পত্র) 
সাধারণতঃ দীধিতির টাকাকারদের প্রমাণপত্রী শৃন্তপ্রায়ই হইয়া থাকে । সৌভাগ্যবশ্তঃ 
রুদ্রের প্রমাণপত্রী দীর্ঘ না হইলেও উল্লেখযোগ্য ৷ মিশ্র-সার্বতৌম প্রভৃতি সর্বজনবিদিত নাম 
পরিত্যাগ বরিয়া আমরা বর্ণামূক্রমে তাহা প্রদান করিলাম । 
অনিরুদ্ধ (২১1২, ২২।১ পত্র, অজ্ঞাতপূর্বব এক প্রাচীন দার্শনিক ) 
অন্বভিবাদ (২১৭২ বিবেচিতমত্বভিবাদে (1) অন্মাটিঃ) 
. নঞ্বাদদীধিতিবৌন্রী_( ৩০৭1২ রুদ্রকূত অপর একটি বিলুপ্ত টাক! )। 
. নঞ্বাদদীধিতি-সারমপ্তরী (১১৫1১ £"অতএব ঘোহিতো বহির্ণাস্তীত্যাদৌ 
নঞ বাদদী ধিতিসারমণ্র্ধ্যাং পিতামহচরণৈবেবমেব প্রতিপাদিতং সঙ্গচ্ছতে )। | 
নৈষধ (২২1২) 
পরীক্ষানঘায়িনঃ ( ৬৬৷১ ) 
প্রমাণোষ্ঠোতরুৎ ( ২১২ ) 
বিষ্যাবাগীশ ( ৬২২৷১=-পুণানন্দ ) 
রাঘবভট্ট ( শারদাটিপপপ্যাং ওঁকারবিবেচনপ্রস্তাতে, ১২) 
হরিদাস ভট্টাচার্য্য (১৮২1১, ১৯৭১ দীধিতির প্রাচীনতম টীকাকার) 
এতত্তিম্ন “গুরুচর্ণাঃ৮ (৫ বার), “পিতৃচরণাঃ' (১৮ বার) এবং সর্বাপেক্ষা বেশী 
*পিভামহচরণাঃ* (২১ হইতে ৪৮ বার) বলিয়া স্বসমপ্রদায়ের বহুতর সন্দর্ত উদ্ধৃত করিয়া 
রুদ্র তাহার এই টাকার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছেন । 
রুদ্র নামোল্লেখ না করিয়া বন্ৃতব পূর্বতন টাকাঁকারের বচন উদ্ধৃত ও খণ্ডিত করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে জগদীশ ও গণাধরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । জগমীশের ব্যাখ্য। বহু স্থলে 
(৬২, ৮১১ ৯1১ প্রভৃতি পত্রে ) খণ্ডিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত ব্যাপকভাবে নহে । পক্ষান্তরে 
প্রত্যেক প্রকরণে গদাধরের ব্যাখ্য! পদে পদে থণ্ডিত হইয়াছে এবং বহু স্থকেই অতি তীব্র 
ভাষায়। এক সামান্তনিক্ক্তিপ্রকরণেই (১০২-২০ পত্রে) আমরা গদাধরের ব্যাখ্য| ১০ 
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বার খণ্ডিত দেখিয়াছি--ইতি কেনচিৎ প্রলপিতমনাদেয়ং (১০৭1১), ইতি কেনচিদলক্ষ্যদর্ণিনা 
প্রলপিতমপাস্তং (১০৬1১) গ্রতৃতি ভাষার তীব্রতা তন্মধ্যে লক্ষণীয় । সব্যভিচারপ্রকরণে 
গদ্বাধরের একটি ব্যাখ্যা “তদ্রতীব হাস্তাম্পদং* বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে (১২০২ )। 
রুদ্র তর্কবাগীশ নিঃসন্দেহ গদাধবের সমকালীন এক প্রবল প্রতিদ্বন্বী ছিলেন, তাহার এই 
টাকা অনুমান ১৬৫০ খীষ্টাবে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধর! যাঁয়। গদাঁধরের পর নবদ্বীপে 
সমগ্র অন্থমানদীধিতির উপর টীকা রচনার ইহাই ণেষ চেষ্টা বলিয়া মনে হয় এবং বুঝা যায়, 
রুদ্রের সময় পর্য্যন্ত ভবানন্দের প্রভাব অক্ষু্ন ছিল। কিন্তু জগদীশ গদাধরের ক্রমবর্ধমান 
খ্যাতি রুদ্র রহিত করিতে পারেন নাই । 


রুদ্র তর্কবাগীশের অন্ত গ্রন্থের বিবরণ আমরা পূর্বে লিখিয়াছি (সা-প-প, ৪৮, 
পৃ. ৬৯-৭০)। তন্মধ্যে সিদ্ধান্তমুক্তাবঙ্গীর রৌদ্রী টীকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য-_মৃক্তাবলীর 
উপর বাঙ্গালী পণ্ডিত-রচিত এই একটিমাত্র টীকাই সম্পূর্ণাকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং 
ইহা মুক্রিত হওয়া উচিভ। রুদ্র তর্কবাগীশের সমাক্‌ পরিচয়াদি এখন উপলব্ধ হওয়ায় 
মুক্তাবলীর বুচয়িতা যে বিশ্বনাথ পঞ্চানন নহেন, তথ্যিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। যিনি 
অমুমানদীধিতির টীকা রচনা করিয়া গদাধরের স্থায় পণ্ডিতকেও তাহার জীবদাশায় আক্রমণ 
করিয়াছেন, নৈয়াম়িকসমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ 
ভবানন্দের পৌত্ররূপে তাহার পক্ষে ভবানন্দের পরবর্তী ভিন্ন সম্প্রধায়ের এবং নবহীপ-ভিন্ন 
দেশের ( বিশ্বনাথ কাষ্ীবাসী ছিলেন) এক সমকালীন পণ্ডিতের অর্ধাচীন গ্রন্থের উপর 
উপটাঁকা রচনা করিতে যাওয়া অসম্ভব বলিয়া আমরা মনে করি। মুক্তাবলী রৌন্রীতে 
উদ্ধৃত ভমঃসঘবন্বীয় একটি মনোহর শ্লোক আমরা প্রকাশ করিলাম :-( ৪২ পত্রে) 

তথা চোক্তং দ্রব্যং খণ্ডনপত্তিতঃ ক্ষিতিগুরণং মীমাংসকঃ শংদতে 
তত্বারোপিতভূপ্তপন্ধ তিমিরং বৈশেধি ক] সন্বতে । 
আলোকানবভভাননে মতিবশা দৃধ্ব। পো তিমানে1 গুরু- 
ভা২ভাবং পুনরাহ গতমমুনির্জয্স|ককল্পানলঃ ! ইতি 

বাট্রীয় কুলপন্ধীতে রুদ্রের একটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ আছে। গন্পঘড়ী বন্দ্যবংশীয় 
বৈগ্নাথের কারিকায় গ্রবানম্্র (পৃ. ১২৯) গৌরীকাস্তাদি 5 পুত্রের নামোলেখ করিয়াছেন। 
গৌবীকাস্তের বৃদ্ধপ্রপৌত্র শ্বামকুন্দরের কুলবিবরণে লিখিত আছে-এমুং রুদ্র তর্কবাগীশশ্য 
কল্তাগ্রহণাত্তর্দঃ নবন্বীপবানী” (পরিষদের ২১০২ সং পুখির ২১।১ পত্র)। কুলপন্ীর 
প্রমাণবলে এই ঘটনার কাল খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পড়ে । কুলীনের কুলভঙ্গস্থারা 
রুদ্রের সামার্জিক মর্য্যাঁদা ও সমৃদ্ধি সুচিত হয়। 


ভবানন্দের ধর্মমত : ন্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একটি প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
যে, ভবানন্দ ঘোর তান্ত্রিক ও মগ্তপায়ী ছিলেন। তজ্জন্য তাহাকে নবন্ীপের 
জনসাধারণ তাড়াইয়া দিলে তিনি নলাহাঁটাতে চলিয়া যান (R. A. 8. B. Mss. Vol. V, 
9. LXIX প্রভৃতি আর্য )। ভবানন্দ ও কত্রের গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমরা ইহা সম্পূর্ণ 
বু 2 বাহ iz Es 
ক টি + পি রঃ কিঃ 
ভি 55188 
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৫৫শ বর্ষ] ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাধীশ ৬৫ 


অমূলক বলিয়া মনে করি। ভবানন্দ কোন কোন গ্রন্থ “নন্দকিশোর*কে বন্দনা করিয়া 
আরম্ভ করিয়াছেন। শব্মণিপারমঞ্জরীর অনেক প্রকরণের শেষে ভবানন্দের গোবিন্দভক্তি 
ম্পষ্টাক্ষবে গ্রকটিত রহিয়াছে £__ 
আকাঙ্ষ। জ্রীভবানন্দদর্শ্মপে| নিত্যমুংকট। ৷ 
প্ঙ্গোবিন্দ তবৈবাক্জিয্লীদরসীরুহ্বীক্ষণে । ৫৫1১ পত্র 
শ্রীকৃষ্ণ এব সিদ্ধান্তবাদীশস্তেতি বাঁক্যতঃ। 
গ্রতিরিত্যক্ষিজাদেব জ্ঞানাদ্ভবতি শব্মধীঃ। ৭২৷১ 
অপূর্ধবন্ূপলা বপ্যবিশ্মাপিভমনোভবং । 
বপুদ্থিতললিতং কিমপ্যতিন্বং হুসঃ ॥ ৮৬1১ 
কেবল তাহাই নহে, এই গ্রন্থের একটি প্রাসঙ্গিক সন্দর্ভে বৈষ্ণব মতেয় অন্থকূলে যেরূপ দার্শনিক 
বিচারের অবতারণা আছে, নবন্বীপের নৈয়ায়িক সমাজে তাহ অপূর্ব ও বিদ্রয়জনক বলিয়া 
বিবেচিত হইবে :--"আবির্ভাবতিরোভাবশালি ভগবচ্ছরীরং নিত্যমেব নতুৎপত্তিবিনাশবদিতি 
তু সাত্ব)তাঃ। যুজঞ্চৈতৎ, তত্তৎকার্ধ্যনির্ববাহায় ভগবত: শরীরেহত্যপগতে তস্য ধ্বংস- 
প্রাগভাবকল্পনে প্রতিসদমন্তান্ততৎকল্পনে চ গৌববাৎ তত্মিত্যতায়ামেব বিশ্রামাদিতি। নচ 
মন্ত্যাদিশরীরে******অন্ত বা রামরুষ্ণাদিশরীরসন্তানন্তানাদিত্বমনন্তত্ঞ্চ প্রবাহাবিচ্ছেদরূপ- 
নিত্যত্বমেবচ ভগবচ্ছরীয়নিত্যত্ববোধকাগমন্তার্থ ইতি ।* (৮৫৬ পত্র ) কুত্র তর্কবাগীশেরও 
গোবিন্দভক্তি পূর্ব্োোদ্বত বন্দনায় পরিস্ফুট | কেবলব্যতিরেকিপ্রকরণের শেষে ল্পষ্টতর উক্তি 
আছে ১ - 
জন্ুমানবিভাগেহন্মিন্‌ রুত্রন্ত চিন্তদশ্রমঃ | 
রাধাধবনুখ। (বো ভবেচ্চেৎ সার্ধকত্তদ| ॥ 
কুলপত্রীতেওকুদ্রকে নবহ্ীপবাদীই বলা হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের উল্লিখিত প্রবাদ 
বিশ্বাসযোগ্য নহে । 
ভবানন্দের বংশলত। £ আমরা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ভবানন্দের একটি বংশধার! প্রকাশ 
করিলাম। নদীয়ার কালেক্টর 0811%19 সাহেবের ৩০।৭1১৮২৭ তারিখের মূল্যৰান্‌ পত্রে 
প্রাণকৃষ্ণের বিবৃতি হইতে এবং ৬৮৭নং তাক্দা্দ হইতে রুদ্রের বংশধার! সঙ্কলিত হইল। 
রাঁজসাহীর তৎকালীন জমীদার নবধীপস্থ চতুষ্পাঠীর জন্য রুত্র তর্কবাগীশকে €০ বৃত্তি 
দিতেন। নবস্বীপে ভবানন্দের বংশ এখন বিলুপ্চ। 


৬৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ এ চর্বি ও 














র্যা  ভবানন্ বারী 
শ্রীকৃষ স্কায়বাগীশ এ. বাম তর্কালঙ্কার 
| ১৮, & 
মধুসুদন্‌ বাচস্পতি, রুত্র তর্ক বাগীশ 
I 
গদা তর পঞ্চানন 
5 | 
বিশ সার্বভৌম রঘুনাথ সিদ্ধান্ত 
ব্ররাম্‌ রিভ্াবাগীশ লক্ষ্মীকান্ত স্তায়ালক্কার i { 
UE (মৃত্যু ২৮/৮।১২৩* সন) : 
কাণীপ্রসাদ বিস্তালঙ্কায় | নন্দকুমার বিস্তাভূষণ 
প্রাণক্বষ্ণ তর্কপঞ্চানন 
- রামমোহন ৭ অয্র্মাথ 
রী ১ হাচি 
শ্কামসুন্দব বিলোদগোপাল নসীরাম.€ মৃতা, ১২৯৭ সন ) 


অহিভূষণ ক্ষে্রনাথ 


বাংলা সাময়িক-পত্র-৩ 
১২৮২-:১২৮৪ (এপ্রিল ১৮৭৫-সএপ্রিল ১৮৭৮) 
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বদ্দ্যোপাঁধ্যায় 


গত যারে ( পৃ. ৩৩) ‘মদ না গরল’ নামে একখানি মাঁসিকপত্রের উল্লেখ করিয়াছি” ইহা 
১২ » সালের-বশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৭২ ) প্রথম প্রচারিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে! 
'মোমগ্রকাশে' ( ১ শ্রাবণ ১২৭৯) প্রকাশ £-- 

*২৭ আধাঢ়, বুধবার ।--আমরা আহলাদিত হইলাম "মদ 'না গরল” নামক ' 
পর্রিকাখানি পুনর্বার আমাদিগের-হত্তগত হইয়াছে।- স্ুবাপান নিবারণ করাই' ইহার 
উদ্দেন্ত 1” 

'যদ-না গরুল' বিনা মূল্যে বিতরিত হইত; ইহা! 5২৮০ সাল বা ১৮৭৩ সনেও জীবিত ' 
ছিল । ‘সুলভ সমাচার’ (৩০ বৈশাখ ১২৮১ ) লিখিয়াছিলেন :₹__-এত দিনের পর কার্তিক ও 
অগ্রহায়ণ, ১২৮০ ] মাসের ‘মদ না গরল" গ্রকাশিত-হইয়াছে ।* 

এই পত্রিকাখানি সম্পাদন করিতেন শিবনাথ শাস্ত্রী) তিনি' আব্মচরিতে” লিখিয়াছেন £ 

"কেশব্বাবু ইংলগ হইতে ফিরিয্াঁ-.*আসিয়াই নানা নৃতন "কাজের প্রস্তাব” ' 
করিলেন। Indian Reform Association নামে একটি”সভা স্থাপন করিয়া 
তাহার অধীনে Temperance, Education, Cheap' Literature, Technical ' 
Education প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন? আমি সকল কাজেই তাহার 
অনুসরণ করিতাম। আমি স্থবরাঁপান বিভাগের সত্যন্থপে ‘মদ না গরল”নামে একখানি ' 
মাসিক-পত্রিকা বাহির করিলাম । তাহাতে স্বরাপানের অনিষ্ঠকারিতা প্রতিপন্ন করিয়া 
গত পদ্যময় প্রবন্ধ সকল বাছির হইত | সে-সমুদয়ের অধিকাংশ আমি লিখিতাম।” 

গত বারের বিবরণের যথাস্থানে আরও কয়েকথানি পত্র-পত্রিকার নাম সংযোদ্গন করিতে 
হইবে? সেগুলি__ 

ধজার্য্যবোধক নামক তত্ববোধক মাসিকপত্র পুন্তকাকারে তিন খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছে ।:-.এই মাসিক পূর্বতন বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক মাসিক পুস্তকের ম্যায় সমস্ত হইবে 1:. 
শ্রীথুরানাথ শর্শা ।৮ (“সোমপ্রকাশ', ১২ চৈত্র ১২৭৯) 

"বজবিধালের চতুর্থ সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত ‘হইল ৷ ইহাতে পুরাবৃত্ত, শান্তজ্ঞান, 
হতভাগ্য পতি, বিজ্ঞান, চিস্তা-লহরী, নিশীথে শশধর, উদ্বেল তরঙ্গ গীত, এই আটটি বিষয় 
সন্নিবেশিত হইয়াছে» ('সোমপ্রকাশ) 5০ ভার ১২৮০) 

“পরিদর্শক.। আগামী ৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার হইতে চাটমোছর জানবিকাশিনী 
যম্তালয়ে মুদ্রিত হইয়া উক্ত নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। কলেবর তিন 
ফন্থা'পভীত্রীধর রায় । চাটমোহর, ১৫ বৈশাখ |” (এসোমপ্রকাশ,' € জ্যৈষ্ঠ $২৮১ ) 


৬৮ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [ ওর-৪র্ঘ সংখ্যা 


হিন্দু দর্পণ ।--বেজল লাইব্রেরির তালিকায় এই নামের একখানি মাসিকপত্রের উল্লেখ 
পাওয়া যাইতেছে) উহার প্রকাশকাত-_মগ্রহায়ণ ১২৮১। “হিন্দু দর্পণ’ কলিকাতায় মুদ্রিত 
হইয়া সম্পাদক নারায়ণদাস তপন্থী কর্তৃক বোড়াল হইতে প্রকাশিত হইত। 

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ১২৮২-১২৮৪ সালে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলির কথা আলোচনা 
করিব। 

জুহ্বদূ (সাগ্তাহিক )। ১ বৈশাখ ১২৮২ (১৩ এপ্রিল ১৮৭৫ )। 

“আমরা সুহদ্‌ নামক একখানি নৃতন সাণ্াহিক সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি 
১লা বৈশাখ অবধি ময়মনসিংহ [ মুক্তাগাছা ] হইতে প্রকাশিত হইতে আরন্ত হইয়াছে” 
(‘এডুকেশন গেজেট” ১১ বৈশাখ ১২৮২) 

রাজসাহী সমাচার (সাথাহিক )। বৈশাখ ১২৮২ ( এপ্রিল ১৮৭৫) 1 

১২৮২ সালের বৈশাখ মাস হইতে ‘রাজসাহী সমাচার’ নামে এক পয়সা মূল্যের এক ফরমা 
পত্রিকা নাটোর সম্মিলন যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া করচমারিয়া হইতে প্রকাশিত হয়। বেণীমাধব 
নন্দী ইহার প্রকাশক ছিঞ্নে। ইহার আকার ও মূল্য সাঞ্চাহিক 'সুলভে'র অনুরূপ ছিল। 

পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য স্ঘস্ধে সম্পাদক ১ম সংখ্যায় ‘পরিচয়ে’ এইরূপ লেখেন :-- 
"সংবাদপত্র সকল যে অভিপ্রায়ে প্রকাশিত হয়, াঁজসাহী সমাচারও সেই অভিপ্রায়ে প্রচারিত 
হইল। ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নৃতন কিছু বলিবার নাই। আমরা কোনরূপ স্বল্প প্রকাশ 
ইচ্ছা করি না। কারণ সৎকার্ধ্য করিবার প্রতিজ্ঞা করা অপেক্ষা, যে কিছু সাধ্য হয়, তাহা 
কার্যে করা ভাল। (২০ বৈশাধ ১২৮২ তারিখের “সাধারণী’তে উদ্ধৃত) 

'রাজলাহী সমাচার” এক বৎসর চলিয়া লুপ্ত হয়। “এডুকেশন গেজেট” (৩১ বৈশাখ 
১২৮৩ ) লেখেন +-- 

"সাগ্ডাহিক সংবাদ --আমরা দুঃখিত হইলাম, রাজসাহী সমাচারটি বন্ধ হইল । 
সম্পাদক লিখিয়াঁছেন, “রাঁজসাহী সমাচার যেরূপ অবয়বে এবং যে নিয়মে বাহির 
করিবার মানস করিয়া ছিলাম, ছুর্তাগ্যবশতঃ আমরা তাহাতে অক্বৃতকার্য্য হইস্বাছি। যে 
পর্য্যন্ত মনের মত করিয়া রাজসাহী সমাচার বাহির করিতে না পারিব, সে পর্যন্ত আর 
আমরা উপস্থিত হইব না।” 

হুভম ! (সাথাহিক )। ১২ বৈশাখ ১২৮২ (২৪ এপ্রিল ১৮৭৫ )। 

‘এই কলিকাল’ (ব্ঙ্গকাব্য )-রচয়নিতা রাধামাধব হালদার ১২৮২ সালের ১২ই বৈশাখ 
হইতে এই সাপ্তাহিক নক্শা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায় পহুতমের নিবেদনে” পত্রিকা 
প্রচারের উদ্দেশ্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে: 

“সামাজিক দোষাদোয উল্লেখ করাই আমার প্রধান কর্ম। এ ভারটি নিতাস্ত 
সহজ নহে। আমি প্রতি সপ্তাহে ক্ষুদ্র পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্বক এক একবার আপনাদের 
সহিত সাক্ষাৎ করিব। কি বাকা, কি গ্রজা, কি এশর্য্যশালী, কি নির্ঘন, কি কৃতবিস্ক, 
কি মূর্খ, যে কোন ব্যক্তির দ্বারা দেশের বা সমাজের উন্নতি বা অবনতি হইবে, তাহার 


চে 
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৫৫শ বর্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ৬৯ 


কাৰ্য্য, তাহার চরিত্র, তাহার ব্যবহার আমি বাকৃদ্েবী সরস্বতীর সাহায্যে নিজ পক্ষপুটে 
অঙ্কিত করিয়া সমাজের নয়নাগ্রে উপস্থিত করিব। সমাজ সংস্করণ এবং ভারতভূমির 
উন্নতি সাঁধনই আমার একমাত্র স্বল্প । প্রলোভন ও ভয় আমার অভিধানে নাই |” 
'হতমে'র কঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত = 
কুধ্যস্থি মূর্খ ন বিপশ্চিতো! জনাঃ। 
আকর্ণ্য তথ্যং বহুশোহপভাষিতম্‌ ॥ 
হুতমে'র কার্যালয় ছিল-_৭৯ নং আহিবীটোলা। ইহার অগ্রিম বাধিক মুল্য ছিল 
৪২ টাকা। 
সন্মিলনী ( সাপ্তাহিক )। ২৮ বৈশাখ ১২৮২ ( ১০ মে ১৮৭৫) 

“সম্মিলনী নামক একখানি নৃতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
এইখানি তেঁওথ! হইতে সম্পাদিত হইয়া ঢাকা গিরিশ যর হইতে প্রকাশিত হইতেছে। 
২৮শে বৈশাখ অবধি উহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য ডাকমান্তল সমেত বািক ৩৪০1৮ 
( ‘এডুকেশন গেজেট) ৮ ব্যৈষ্ঠ ১২৮২ ) “পত্রিকা মধ্যে অনেক ভাল ভাল প্রবন্ধ থাকে। 
ইহার ছাপা ও কাগঞ্জ উভয়ই উত্তম । মফস্বল হইতে এরূপ পত্র অতি অল্পই বাহির হয়।* 
( ‘এডুকেশন গেনেট,’ ১৫ শ্রাবণ ১২৮২ ) 

কয়েক মাস পরে ‘সম্মিলনী’ কলিকাতার ‘প্রতিধ্বনি”র সহিত মিলিত হইয়া যায়। 
‘এডুকেশন গেজেটে’ (২৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২ ) প্রকাশ £-- 

“সম্মিলনী ও প্রতিধ্বনি ছুইথানি পত্র সম্মিলিত হইয়াছে । সম্মিলনী তেওতা 
হইতে প্রকাশিত হইত, এবং প্রতিধ্বনি কৰিকাতা হইতে। এক্ষণে সম্মিলিত 
পত্রথানিও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে ।* 

প্রতিবিজ্ (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮২ ( এপ্ৰিল ১৮৭৫)। 

ভূতপূৰ্ব 'কল্পমতিকা+-সম্পাদক, ও মেক্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনের অধ্যাপক রামসর্বন্ 
বিষ্ভাভৃষণ “প্রতিবিদ্ব' সম্পাদন করিতেন। ইহার ১ম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 
‘তত্ববোধিনী পত্রিকা ( ভাদ্র ১৭৯৭ শক ) লেখেন: 

“প্রৃতিবিদ্ব | সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, পুরাবৃত, বার্তীশাস্, 
জীবনবৃত্ব, শব্দশাস্ ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীনা মসর্ববস্থ 
বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ভিক্টোরিয়া যন্সে মুক্রিত, ১২৮২। এই 
সংখ্যায় নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইয়াছে । ১ম সুচনা, ২য় মনু ও তাহার 
রাজনীতি, ৩য় উদাসীন যোগী বেশে সাজা রে আমায়, ৪র্ঘ বিজ্ঞান, ৫ম আলগ্কারিক 
শিল্প, ৬ষ্ঠ প্রকৃতির খেদ, ৭ম পৌরাণিক ভূ-বৃত্তাস্ত, ৮ম আমুর্কেদ। স্বীয় লেখকগণের 
নাম ঘোষণা বিষয়ে প্রতিবিষ্বের কোন আড়দ্বর নাই কিন্ত আমরা শুনিতে পাই এই 
মাসিক পত্র প্রণয়ন কার্যে উত্তম উত্তম লেখক ব্রতী আছেন। “আলঙ্কারিক শিল্পের” 
সার গন্ভ প্রস্তাব ও “প্রকৃতির খেদের” স্কায় কবিতা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহ! 
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সাধারণের সমাদরভাজন না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। আমরা. শুনিলাম 
 পরলোকগত শ্যামাচরণ শ্রীমানি মহাশয়* আলঙ্কারিক শিল্প ও পৌরাণিক ভূ-বৃতবান্ত 
এই প্রস্তাবদ্ধয় দিখিয়াছেন।.' তাহার স্তায় ধীর, অমায়িক, শিল্পাভিল্ঞ ব্যক্তি অল্পই 
পাওয়া যায়।* | 
“প্রকৃতির খের” রবীন্দ্রনাথের রচনা। 'প্রতিবিষ্বে'র ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) হইতে 
দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের লিখিত "পাতগ্রলের যোগশাদ্ধ” ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে 
থাকে। ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকাখানি 'জানাস্কুরে'র সহিত সম্মিলিত 
হইয়া 'জ্ঞানাঘুর ও প্রতিবিদ্ব' নাম ধারণ করে। 


বিনোদিনী (মাসিক )। বৈশ্য ১২৮২ ( এপ্রিল ১৮৭৫ )। 


পত্রিকাখ্বুনি প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে চুচুড়ার ‘সাধারণী'তে (২২ চৈত্র ৯২৮১) 
এই বিজ্ঞা্পটি প্রকাশিত হয়: 

“বিন্দাদ্দিনী ।-_সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি ও ইতিহাস সমন্ধীয় (ভ্রমরের অবয়বের) 
"মাসিফ "পত্রিকা! শ্রীমতী তুবনমোহিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া সাধারণী যন্ত্র হইতে 
'প্রক্তিিত হইবে। বদদর্শনে ইতিহাস লেখক বাবু রামদাস সেন ও অন্তান্ত কয়েক জন. ' 
"প্রসিদ্ধ লেখক ইহার সহায়তা করিবেন। অগ্রিম বৎসরিক মূল্য ভাকমাস্থল সমেত 
১৮০, গ্রহণেচ্ছু মহোদয়ের! নিয়লিখিত স্থানে স্বাক্ষরিত পত্র ও অগ্রিম মূল্য প্রেরণ, 
করিলেআগামী মাস হইতে পত্রিকা প্রার্থ হইবেন। মুশিদ্দাবাদ নসীপুর বাজবাটীতে 

বাবু অগন্নাথপ্রসাদ গুথের নিকট |” 

১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে (৩০ এপ্রিল ১৮৭৫) “বিনোদিনী? প্রকাশিত হয়। 
প্রকৃতপক্ষে ইহা মহিলা-পরিচালিত মাসিক পত্রিকা নহে। “ভুবনমোহিনী দেবী” এই নামে 
ঝুঢ়ারশ্রাম-নিধাসী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নসীপুরে অবস্থানকালে বন্ধু জগন্নাথগ্রসাদ গুপ্চের 
(ছোট্ট তরফের রাণী অননপূর্ণার পোস্পু্র) আন্ুকূল্যে ‘বিনোদিনী’ প্রকাশ করেন | পত্রিকা: 
প্লানি সম্বন্ধে ব্দেল'লাইব্রেরির তালিকায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে *₹ "স্বত্বাধিকারী বর্ধমান জেলার. 
বুঢ়ার্গ্রাম-নিবাসী নবীনচন্্ঃমুখোপাধ্যায়।” নবীনচন্্র নসীপুর হইতে “ভুবনমোহিনী দেবী” 
নামে সাময়িকপত্রে কবিতা লিখিতেন, এবং এই নামে তিনি পরবর্তী ডিসেম্বর মাসে তুবন- 
মোহিনী প্রতিভা’ নামে কাব্য্রস্থ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম গগ্ভ-রচনা এই “ভুবন 
মোহিনী প্রতিভার সমালোচনা ( 'জানাক্কুর ও প্রতিবিদ্ব, আঁশ্বিন-কাত্তিক ১২৮৩ ষ্টব্য )। 

“বিনোদিনী” ছুই বৎসর চলিয়াছিল } 


* গবর্দেণ্টের শিকল্প-বিচ্ভালয়ের “জিওসেটিক্যাল ফ্রয়িং* বিষয়ের শিক্ষক ও ‘আর্য্যজ্াতির শিল্পচাতুরী'-প্রণেতা। 
১৮৭৪ মদের ২১এ মে ইহার মৃত্যু হয়। 
1 এই গ্রসজে মাহিত্য-সাধক-চরিতমালা--নং ৪৪ £ 'সবীনচজ্র মুখোপাধ্যায়’ জষ্টব্য ৷ 





৫ বর্ষ] 'বাংলা সামািক-পত্র, ৭১ 
বঙ্গমহ্ছিল1 ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৮২ ( এপ্রিন ১৮৭৫) ' 
- চোৱরবাগান-বালিক'|-বিস্তালয়ের সম্পাদক ডাঃ ভুবনমোহন সরকার ( প্যারীচরণ সরকাখের 
"ভ্রাতুম্পুত্র )/“বঙ্গমহি্। সম্পাদন ক।রতেন। ইহার ১ম সংখ্যার ( বৈশাখ ১২৮২) ভুমিকায় 
পড্রিক! প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :-* | 
“আমরা একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। 'বঙ্গমৃহিলাঃ 
২ নামে ইহার নামকরণ করিলাম্য॥ বঙ্গবাসিনীগণের হস্তে সময়ে সময়ে নীতিগত ও 
'জ্ঞানগর্ত্ত প্রবন্ধ সকল উপহার দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য । তাহারা গৃহকর্শের 
বিয়ামে মধ্যে মধ্যে যে অবকাশ প্রাপ্ত হন, তাহা বৃথাগল্পে অতিবাহিত ন! হইয়া, যাহাতে 
'সৎচর্চ্চায় অতিবাহিত হয়, তন্বিধয়ে আমাদের প্রধান যত্ব থাকিবেক ।--:অধুনা যে সকল 
জ্ঞানগরত্ত সাময়িক পঞ্জ' প্রচারিত হইতেছে, তৎসমন্তই উচ্চ অঙ্গের । তাহাদের রচনা-' 
গাস্তীর্্য ও অর্থগৌরব বঙ্গীয় ষুবতীগণের পক্ষে সুগম নছে। অতএব সরল ভাষায় খু, 
ও অনতিগুরু বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করিয়া তাহাদের চিত্বান্থবর্তন করাই আমাদের 
স্বল্প” k i ' 
পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি শোভা পাইত :-- 
“নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীকুচ্যতে বুধৈঃ 
. তন্মাৎ গেছে গৃহস্থানাং নারী শিক্ষা গরীয়সী ॥ 
'বঙ্মহিলা’র অগ্রিম বাষিক মূল্য ছিল; ১/০ । 
হিত্তৈবিণী ( মাসিক)। বৈশাখ ১২৮২ ( এপ্রিল ১৮৭৫ )। 

_ “ছিতৈষিণী (মাসিক পত্ৰিকা ও সমালোচন )--শ্ৰীদীননাথ সেন কতৃক সম্পাদিত ও 
প্রকাশিত। গত বৈশাখ মাস অবধি বরিশাল হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা 
ইহার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ছুই সংখ্য! প্রাপ্চ হইয়াছি। পত্রিকাখানিব কলেবর চারি ফরম 
মূল্য ভাকমাশুল সমেত বাধিক ১৪৮০ ৭*""ইহাতে রচিত প্রবন্ধগুলিও অহুৎকৃষ্ট হয় নাই।” 
(‘এডুকেশন গেজেট, € ভাব ১২৮২) 
প্রিয্দর্শন ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৮২ € এপ্রিল, ১৮৭৫ )। 

ইহার পরিচালক ছিলেন__গোদাপল্ী-নিবাসী অন্নদাপ্রদাদ পাল। 
শুভাকাঙুল্ী ( মাসিক )। বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫) । 
পরিচালক--বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় | 
ভারতবর্ষাঁয় আর্য্য পত্জিক। (মাসিক )1 বৈশাখ ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)। 
'_" *ভারতবর্ষীয় আর্ধ্য পত্রিকা ।--গত বৈশাখ মাসাবধি এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে 3. 
" আৰ্ধ্যধৰ্শ রক্ষা, প্রচার ও কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ধ প্রতিপাদন করা ইহার মুখ্য উদ্দেগ্ত। মূল্য 
ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বাধিক ১/৮,। সোনাপুর ডাকঘর হইয়া হরিনাভিস্থ উক্ত সভায় 
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দর দেব বরা মহাশয়ের নিকট মূল্য সমেত পত্র পাঠাইলে পাইতে পারিবেন |” 
(ভারত-সংক্কারক, ৯ আশ্বিন ১২৮২ ) 


| 8৪ 


৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ আখ সংখ্যা 


গোপালনাল বন্থ বন্মা পত্রিকাখানির সম্পাদক ছিলেন। 
মধুষক্ষিক (মাসিক )। জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ ( ইং ১৮৭৫ )। 

“মধুমক্ষিকাঁ--এধানি একখানি মাসিক পত্রিকা । এখাঁনি দেখিয়া আমাদের আহ্লাদ 
হইল? এখানির রচনাদৃষ্টেও আমাদের আহ্লাদ বটে, এবং গোয়ালপাড়া হইতে এখানির প্রচার 
আরম্ভ হইয়াছে তদ্ৃষ্টেও আমাদের আহ্লাদ বটে। মফস্বল হইতে পত্রিকাদির প্রচার দেখিলে 
আমাদের বিশেষ প্রীতি জন্মে । বিশেষতঃ গোয়ালপাড়া বিদেশ বলিলেও হয়, এবং তথাকার 
চলিত ভাষাও কলিকাতার হইতে অনেক ভিন্ন, অতএব গোয়ালপাড়ার স্তায় স্থান হইতে 
কলিকাতার স্তায় বিশুদ্ধ বাজালায় পত্জিকাদি দেখিলে আমাদের গ্রীতির আরও বর্ধন হইয়া 
থাকে। গত গ্ধেষ্ঠ মাস হইতে এখানির প্রচার আরম্ভ হইয়াছে । ইহার মূল্য বাৎসরিক 
এক টাকা। স্বতন্ত্র ভাকমাশ্ুল লাগে না ।* (“এডুকেশন গেজেট,” ৫ ভাত্র ১২৮২ )। ' 
রাজলাহীবাসী (মাসিক )। জ্াষ্ঠ ৫) ১২৮২ (এপ্রিল ১৮৭৫)। 

১ ত্যৈষ্ঠ ১২৮২ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে? এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে £ 

“বিজ্ঞাপন । 'াজসাহীবাসী” নামীয় মাসিকপত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহার 
১ম ভাগ ৮ পেজি ফরমের ৩ ফরম! মূল্য বাধিক ১/*; উহাতে বাঁজসাহী বিভাগের সদর 

ও মফম্বল আদালতে বিচাবিত প্রধান প্রধান মোকদ্দমার ও রাঁজসাহী সভার কার্ধ্যবিবরণ 

প্রকাশিত হইবে। ২য় ভাগ এ আকারের ৬ ফরমা, মূল্য ৩৫০ ; উহাতে ইতিহাস, 

রাজনীতি সম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রস্তাবের অনুবাদ, সম্পাদকরুত প্রস্তাব, পুস্তক এবং পত্রিকার 
সমালোচন থাঁকিবে। কাগজ উৎকৃষ্ট, এবং এমন স্থবিধা থাকিবে যে, ইচ্ছা হইলে 
ইতিহাসখানি পুস্তকাকারে বান্ধানও যাইতে পারিবে । উভয় ভাগের একত্র বাধিক 
মাঙ্থল '%-। ১ম ও ২য় ভাগের প্রতি সংখ্যার মূল্য ৮, ও 4/৭ আনা।*"গ্রহপার্থা 
মহাশয়ের] ত্বরায় মুল্য ও মানুলের সহিত পত্র লিখিবেন। শ্রীরাজকুমার সরকার, 
গ্রকাশক। কর্চমাড়িয়া পোঃ আঃ সিংড়া, জেলা রাজসাহী |” 
রাজলাহীবাসী, শেষ-পর্য্যস্ত প্রকাশিত হইয়াছিল কি ন! জানিতে পারি নাই। 

রড্নাকর (সাপ্তাহিক )। শ্রাবণ () ১২৮২ (৫ জুলাই ১৮৭+ )। 

অধুকর ( দাথযাহিক )। শ্রাবণ () ১২৮২ ( ১ আগস্ট ১৮৭৫ )। 

ঢাকাদর্শক ( সাধাহিকঃ) ২১ শ্রাবণ ১২৮২ ( € আগস্ট ১৮৭৫ )। 

“চাকা হইতে দর্শক নামে একখানি এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহিক পত্র ২১এ শ্রাবণ হইতে 

প্রকাশ হইতেছে ।” ( “সাধারণী” ৩১ শ্রাবণ ১২৮২) 

ষ্টার অব. ইণ্ডিয়া বা ভারত নক্ষত্র (সাঞ্চাহিক ?)। শ্রাবণ (?) ১২৮২ । 

"আমরা ই্টার অব, ইণ্ডিয়া বা ভারত নক্ষত্র নামক একখানি নৃতন পত্রিকার নবম খণ্ড 
প্রাপ্ত হইয়া কৃতদ্র হইলাম । এখানিতে ইংরাজি বাঙ্গালা উভয় প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। ইহার 
আকার এক ফরমা, মূল্য ভাকমাশ্ুল সমেত তিন মাসে আট আনা। প্রার্থনা করি, 
পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবী হউক |” ( এডুকেপন গেজেট, = আশ্বিন ১২৮২ ) 


€৫শ বর্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ৭৩ 


অনাথিনী (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫ )। 

“অনাথিনী (মাসিক পত্রিকা )- শ্রীমতী থাকমণি দেবী কর্তৃক সম্পাদিত । আজিমগঞ্র 
বিশ্ববিনোদ যন্ত্রে মু্রিত। এই শ্রাবণ মাস হইতে ইহার কার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীলোকের 
দ্বারা সম্পাদিত সাময়িক পত্র এ দেশে এই আমরা প্রথম দেখিলাম । পত্রিকাখানি 
দ্রীশিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদিগের অনল্প আহ্লাদের কারণ হইবে ।” (‘এডুকেশন গেজেট, ২৯ 
শ্রাবণ ১২৮২) 

কাটালপাড়া-নিবাসী স্থলেখক অন্থকুলচন্জ চট্টোপাধ্যায় (ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
জামাতা) ইহার কার্্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার কর্শস্থল ধুনিয়ান হইতে ইহার ১ম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়। সম্পাদিকা! থাকমণি দেবী সম্ভবতঃ তাহার কন্তা হইবেন । বান্ধব’ (ভার 
১২৮২) বিখিয়াছিলেন-_“শুনিয়াছি, সম্পাদিকা অল্প বয়সের বালিকা ।* ইহাই মহিলা- 
পরিচালিত প্রথম মাসিক পত্রিকা । ইহার পাঁচ বৎসর পূর্বে মছিলা-পরিচালিত সংবাদপত্র 
বি্মহিলা” প্রকাশিত হইয়াছিল । 
অণুবীক্ষণ (মাসিক )। শ্রাবণ ১২৮২ (জুলাই ১৮৭৫ )। 

এই “স্বাদ্থ্যরক্ষা, চিকিৎসাশান্্ ও তৎসহযোগী অন্তান্য শাস্্াদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা” 
সম্পাদন করিতেন বৌবাজারের ভাঃ হরিশ্চন্্র শর্দা। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এই বচনটি মুদ্রিত 
হইত £-_ 

“দৃশ্ততে গায় বৃদ্ধা কুয়া সুষ্মদ শিভিঃ ।* 
“ুন্মদ্শী ব্যক্তিগণ একাগ্র হু্বুদ্ধি দ্বার! দৃষ্টি করেন 1” 
মানসমোহিনী (মাসিক ?)। ভাদ্ৰ () ১২৮২ (২৩ আগস্ট ১৮৭৫) 
সম্পাদক--সীতানাথ ঘোষ । 
ভিখারিগী (মাসিক )। আশ্বিন ১২৮২ (অক্টোবর ১৮৭৫ )। 
৯ আশ্বিন ১২৮২ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে" এই বিজ্ঞাপনটি মুদ্রিত হইয়াছে $= 
“ভিথারিপী মাসিক পত্রিকা।_ আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইবে । অগ্রিম বাধিক 
মূল্য ১০, ভাকমাশুল।%০। কলিকাতা কীসারিপাড়া লেন ১৮ নং ভবনে ্রসয়ারাম 
পালের নিকট প্রাধব্য ৷” 

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার পরিচালক ছিলেন বলিয়া জানা যায় । 
গ্রমোদী (মাসিক)। আশ্বিন ১২৮২। 

“প্রমোদী (মাসিক পত্র ও সযালোচন )--মুক্তাগাছা হইতে সম্পার্গিত। পত্রিকাখানির 
উন্নতি প্রার্থনীয়।” (‘এডুকেশন গেজেট,” ২৭ কার্ঠিক ১২৮২) 
সুধাকর (মাসিক )। কার্তিক ১২৮২ (১০ নবেধ্বর ১৮৭৫ )। 

সম্পাদ্ক--বহরমপুর-নিবাসী বৃন্দাবনচন্ত্র সরকার । 
যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ (সাথাহিক )। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২ (২০ নবেম্বর ১৮৭৫)। 

“প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতবর্ষে শুভাগমন হইতে পুনর্ধাত্! পর্যন্ত সামুধায়িক বিবরণ, 


১০ 


৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ র-৪রধ সংখ্য! 


বথা-_অভ্যর্থনা দরবার, আলোক, অভিনন্দন প্রদান, বাজী, নাচ তামাসা, রিভিউ, ঘোড়াদৌড়, 
শিকার ইত্যাদি ও বিশেষ বিশেষ ঘটনা ছবির সহিত, আগামী অগ্রহায়ণের প্রথম শনিবার 
হইতে প্রতি শনিবার প্রকাপিত হইবেক ৷ বিখ্যাত হুতম সম্পাদক, ভূত্তপূর্বব সংস্কৃত কালাজের 
অধ্যাপক জগম্মোহন তর্কালক্কার, সামবেদ প্রকাশক আচার্য শ্রীবরক্মব্রত সামধ্যায়ী, প্রভাকরের 
সহকারী সম্পাদক শ্রীতুবনমোহুন মুখোপাধ্যায় এবং জনৈক ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত কৃতবিস্ত 
আধ্যসস্তান দ্বারা এই পত্রিকাধানি সম্পাদিত ও ইণ্ডট্রিয়স আর্টস বিদ্যালয়ের কতিপয় 
স্থশিক্ষিত ছাত্র কর্তৃক ছবি প্রস্তুত হইয়া প্রকাশিত হইবেক । সাধারণের সুবিধার জন্য ছয় 
মাসের মূল্য ছয় টাকা মাত্র নির্ধারিত হইল ।-.*পত্রিকাখানি রাজকুমারের ভ্রমণ ঘটনাটি 
চিরশ্বরণীয় করণ ও ভারতবাশীরের রাজভক্তি প্রদর্শন উদ্দেশ্যেই প্রকাশিত হইবেক ।” (হতম,’ 
২৮ কাণ্তিক :২৮২ ) 

"যিনি হুতমের লেখক [ রাধামাধব হালদার ] তিনিই যুবরাজের ভ্রমণ বিবরণ নামক 
সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র লিখিতেছেন, সে জন্য গত দুই সপ্তাহ হইতে ‘যথাসময়ে হুতম প্রকাশিত 
হয় নাই ( ‘হুতম,’ ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮২.) 

“গুবরাজ্জের ভ্রমণ বিবরণ' নামক একখানি সচিত্র সা্চাহিক পত্র বর্তমান অগ্রহায়ণের 
প্রথম হইতে প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে । এই পত্রে যুবরাজ প্রিন্দ অফ ওয়েলসের ভাত্নত ভ্রমণ 
আমুপূব্বিক বর্ণিত হইতেছে এবং তৃতীয় সংখ্যা হইতে অতিউত্বম চিত্র প্রকাশ হইতেছে ।.*" 
হুতম আপিস [৭৯ নং আহিরিটোলা ] হইতেই এই পত্র প্রকাশ হইতেছে ।” (তম, 
১২ অগ্রহায়ণ ১২৮২ ) 
ভাবী সঙ্সাটের ভারত জমণ (সাপ্তাহিক )। ১০ ডিসেম্বর ১৮৭৫ | 

ইহা “প্রিন্স অব ওএলসের ভারতভ্রমণসম্বম্বীয় যাবতীয় বিবরপসংযুক্ত সচিত্র সাহাহিক 
পত্র । 1179 Native Edition of the Royal 1018. এতিহাসিক দৃশ্যকাব্য 
‘যৌবনে যোগিনী’-রচয়িতা গোপালচন্দর মুখোপাধ্যায় “ভাবী সম্রাটের ভারতভ্রমণ-লেখক” 
ছিলেন। এ 
ভারভমষিহির (সাপ্ধাহিক )। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫। 

"ভারতমিহির নামক একখানি নৃতন সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আমরা প্রা হইয়াছি। ১৫ই 
ডিসেম্বর অবধি ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। মূল্য বাৎসরিক ডাকম।শুল সহ সাড়ে ছয় 
টাকা । ভারতমিহিরের লেখা ভাল হইবে বোধ হইতেছে” (এডুকেশন গেজেট,” এ 
জানুয়ারি ১৮৭৬)। “ভারতমিহির” ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইত। 
একাঁকিনী (মাসিক )। মাঘ ১২৮২ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬)। 

যশোদানন্দন সরকার ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
বঙ্গীয় ভীড় (মানিক)! ফাস্কন () ১২৮২ (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ )। 

সম্পাদক--উপেন্ঞলাল মিত্র ৷ 


«শবর্য] বাংলা সাময়িক-পত্র ৭৫ 


হিন্দু হিস্তাকাঙক্ষী (মাসিক )। ফাস্কযন (?) ১২৮২ (২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ )। 
নিত্যেম্্রনাথ সান্যাল ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
হোমিওপেখি (মাসিক )। ফাস্তুন ১২৮২ (মার্চ ১৮৭৬) 

“হোমিওপেখি (সচিত্র পুস্তকাবলী) সাময়িক পত্র-প্রীযুক্ত বসস্তকুমার দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত, 
মূল্য ছয় আনা ।* ( ‘এডুকেশন গেজেট, ১০ বৈশাখ ১২৮৩) 
বাদরামী (মাসিক)। ফাস্ভন ১২৮২ ( ইং ১৮৭৬ )। 

১২৮২ সাজের ২৩ ফাল্গুন তারিখের ‘সাধারণী’তে প্রকাশ £--"সংবাদ।*"" মাসিক নয়, 
পাক্ষিক নম, ত্রৈমাসিক নয়, আমরা একখানি “খামখেয়ালী . পত্রিকা* প্রাপ্ত হইয়াছি। 
পত্রিকার নাম “বাদরামী? |” পরবর্তী চৈত্র মাসে 'বাদরামী'র ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল । 
বিহার দুত্ত (দাথাহিক?)। ফাস্তুন :২৮২ ( ইং ১৮৭৬)। 

১৬ ফাস্তন ১২৮২ তারিখের সাধারণী'তে প্রকাশ £--"সংবাদ 1-.আমবা! একখানি 
বিজ্ঞাপন পাইয়াছি, এই ফাস্তুন মাসের শেষ হইতে বিহার দূত নামে একখানি সংবাদপত্র 
বাকিপুর হইতে প্রকাশিত হইবে। তাহার অগ্রিম বাধিক মুল্য ৪1০ টাকা এখানি বাঙ্গাল! 
ভাষায় লিখিত হুইবে, কখন কখন ইংরা্গিও থাকিবে!” 
মুশিদাবাদ প্রতিনিধি (সাথাহিক)। চৈন্র ১২৮২ ( ইং ১৮৭৬)। 

‘এডুকেশন গেজেট” ( ১০ বৈশাখ ১২৮৩) লেখেন :--“ইহার প্রথম খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা 
আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কলেবর রয়েল ছুই ফরমা। মুল্য অগ্রিম বাঁধক সাড়ে চারি টাকা ।* 
গ্রভিকার (সাপ্তাহিক )। চৈত্র ১২৮২ ( ইং ১৮৭৬)। 

'মুশিদাবাদ প্রতিনিধি'র প্রতিতন্থী-রূপে প্রতিকারের আবির্ভাব হয়। ‘এডুকেশন 
গেঞ্জেট’ (১০ বৈশাধ ১২৮৩) লেখেন :-প্রতিকার সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বহরমপুর হইতে 
প্রকাশিত। মুল্য অগ্রিম বাধিক পাঁচ টাকা ৷ ইহার দুই খণ্ড আমরা গ্রাণ্চ হুইয়াছি। পাঠ 
করিয়া বোধ হইল এখানি সফলপ্রযত্ব হইবে ।” 
চুম্বক নজীর (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬ )। 

“চুম্বক নজীর নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্তমান 
বৈশাখ মাস অবধি শ্রীরামপুর হইতে ইহার প্রচার আর্ত হইয়াছে। হাইকোর্টের নিষ্পয় 
মোকদ্দমার চুম্বক নজীর ইহাতে সংগৃহীত হইবে ।*--এডুকেশন গেজেট,’ ৩১ বৈশাখ ১২৮৩। 
ভারত-্লুহ্যাদ (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৩ (মে ১৮৭৬)। 

“ভারত-ম্ৃষদর ।__মাসিক পত্র ও সমালোচন। ফরিদপুর হইতে প্রকাশিত। এই পত্রের 
উদ্দেশ্য মৃহৎ। ‘বঙ্গমহিলা’র স্বত্ব যেরূপ বঙ্গমহিলাগণের উপকারার্থে ব্যরিত হইয়া থাকে, 
ভারত-সুহৃদের স্বত্বও সেইক্ষপ ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উপকারের নিমিত্ত ব্যয়িত হইবে। 
লেখকগণ সঞ্কলেই লিপিপটু । তবে তাহাদিগের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে মতভেদ 
আছে।* ( বিদ্মহিলা,”’ আধাঁঢ় ১২৮৩) 

শশিভ্ষণ গুহ এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 


৭৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওযাওররসংখ্যা 


বাজ।ল। রাজকীয় গ্েজেট-(সাধ্চাহিক-)। ১১: আষাঢ় ১২৮৩ (২৪ জুন ১৮৭৬.) । 

“মহামান্য বাঙ্গালা গবর্ণষেন্টের অহ্মত্যঙগারে গবর্ণমেণ্ট ই্াটিষ্টিকাল রিপোর্ট নামক 
রাঁজ্বকীয়্ পত্রের বাঙ্গালান্বাদ এবং বঙ্গদেশীয় সমস্ত. বাঙ্গালা সংবাদজ্রের সম্পাদকীয় উক্তির 
সারসঙ্কলন ওংনৃতন নৃতন-পমাচার: একত্র করিয়া-**একথানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ হইবেক। 
এই পত্র পাঠে রাঙ্জকীয় সমুদায় বিবরণ, বঙ্গদেশীয়-পত্র সমুদয়ের লিখিত‘বিষয় এবং সাপ্তাহিক 
সংবাদ সমস্ত অবগত হইতে পারা যাইবেক.।-."ইহার মূল্য অগ্রিম দেয় বাৎসরিক ৬%০।""+ 
প্রীবাধামাধব হালদার, বাঙলা গেজেট প্রকাশক । ৭৯ নং আহিরীটোলা, কলিকাতা |” 
( এডুকেশন. গেজেট»-১০ মাষাঢ়. ১২৮৩ )। 

“আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে, স্বীকার: করিতেছি, বাঙ্গালা রাজকীয় গেজেটের' প্রথম খণ্ড 
আমরা প্রা্ধ হুইয়াছি।.--১১ই আযাচ়-শনিবার ইহার প্রথম, প্রচার হইয়াছে ।” (এডুকেশন 
গেজেট, ১৭ আষাঢ় ১২৮৩) 
ধর্মগ্রকাশ (মাসিক)। আষাঢ় ১২৮৩ ( ১৪ জুলাই ১৮৭৬ )। 

ইহা ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত । 
মেদিনীপুর সমাচার (মাসিক... )। শ্রাবণ ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)। 

“মেদিনীপুর সমাচার-_মানিক পত্রিকাঁ_অগ্রিষ বাধিক মূল্য ভাকমাশ্ডল সমেত ০০ 
আনা। ইহার ৬ঠ সংখ্য। পর্য্যন্ত প্রকাশিত হহয়াছে। শেষ তিন সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি। প্রার্থনা করি পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবী হয়।”--এডুকেশন গেজেট, ১৫ পৌষ 
১২৮৩ | 

কয়েক মাস পরে “মেদিনীপুর সমাচার’ পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। “এডুকেশন গেজেটে’ 
(২১ মাঘ ১২৮৩ ) প্রকাশ £-- 

“পাপ্তাহিক সংবাদ ।"..মেদ্রিনীপুর সমাচার পত্রখানি পাক্ষিক হুইয়াঁছে।” 
আদর্শ (মাসিক )। ভাদ্র ১২৮৩ (১৯ আগষ্ট ১৮৭৬ )। 

মদনমোহন মিত্র ইহার পরিচালক ছিলেন। 
ব্যবসায়ী (মাসিক )। ভাদ্র ১২৮৩ ( আগষ্ট ১৮৭৬ ) ৷ 

ইহা একখানি “কৃষি, শিল্প ও. বাপিজ্য-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা । অগ্রিম বাধিক মূল্য 
( ডাকমাগুল সমেত ) বাঙ্গাঙ্গা স্কুল ও পাঠশালার জন্য ১৫০, অপর সাধারণের জন্ত_ ২1৮০1" 
কলিকাতা ১৫ নং কলেজ স্কোয়ারে এই পত্রিকা প্রাপ্থব্য ।* 

ইহার ১ম খণ্ড. ৫ম সংখ্যার প্রাপ্থিত্বীকার ২৭ ফাস্তন ১২৮৩ তারিখের এডুকেশন গেজেটে, 
আছে। শ্রীনাথ দত্ত ( আগার গ্রাডুয়েট, লগ্ন ) ইহা সম্পাদন করিতেন । 
বিজ্ঞান দর্পণ ( মাসিক )। আশ্বিন ১২৮৩ ( ইং ১৮৭৬)। 

“বিজ্ঞান দর্পণ_ বিজ্ঞান ব্যিয়ক মাসিক পত্র ।, এই ইহার প্রথম সংখ্যা । ইহার যোল 
পৃষ্ঠায় তেরটী ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ ৷ সেই তেঞ্টার ছুইটা ছাড়া সকলগুলিই ‘ক্রমশঃ প্রকান্ত”। 


৫৫শ বর্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ৭ 


যে দুইটা ‘ক্রমশঃ প্রকাশ্য’ নয়, তাহার একটা 'মুখবন্ধ', অপরটা 'উপক্রমণিকা, ।"--'এডুকেশন 
গেজেট» ২৮ আশ্বিন ১২৮৩৭ 
ভারত-ভাতি-( মাসিক )। আশ্বিন ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬)। 

“ভারত-ভাতি--এখামিও মাসিক পত্রিকা। ইহার লেখা মন্দ নয়, এবং সম্পাদক 
বলিয়াছেন, ক্রমে আরও ভাল হইবে। পত্রিকাখানি বর্ধমান নগর হইতে প্রকাশিত 
হইতেছে ।”--'এডুকেশন গেজেট, ২৮-আমিন ১২৮৩। 
নিত্রোদয় (মাসিক )। আশ্বিন ১২৮৩। 

“মিত্রোদয়-_-ইংরাজী এবং বাঙ্গালা মাসিক পত্র ও সমালোচন--শ্রীযুক্ত বাবু হিরণ 
মুখোপাধ্যায়-কর্তৃক সম্পাদিত । রয়েল আট পেজি ফরমার এক ফরম! । অগ্রিম বাযিক মুল্য 
ডাকমাশ্তল সমেত ১৮০ | কলিকাতা পটলডাদার প্রাক্ৃতযস্ত্র হইতে গত আশ্বিন মাস অবধি 
প্রকাশিত হইতেছে। ইহার তিন সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।-'*ইহার একটি বিশেষ 
সংউদ্গেশ্ত দেখিতেছি যে, ইহাতে অস্থান্ত প্রবন্ধ ব্যতীত গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষার অনেক 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অঙুবাদও থাকিবে ।*--“এডুকেশন গেজেট” ৮ পৌষ ১২৮৩। 
চিত্রকর (মাসিক )। কান্তিক ১২৮৩ (অক্টোবর ১৮৭৬)। 

পচিত্রকর_-এই অভিনব মাপিকপত্রধানি শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্জ' রায় চৌধুরী কর্তৃক 
সম্পাদিত । মাসিক পত্রের লেখা এক্ষণে যে প্রকার ভাব ভঙ্গীতে হইতেছে, চিত্রকর তাহাতে 
বিলক্ষণ নিপুণ-বলিয়াই বোধ হইল ।”_-‘এডুকেশন গেজেট, ১২ কাত্তিক ১২৮৩। 
মনোহর! (পাক্ষিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮৩ (২০ ডিসেম্বর ১৮৭৬ )। 

গগনচন্দ্র দে ইহার পরিচালক ছিলেন। ইহাতে কেবল কবিতাই স্থান পাইত। 
শ্ীহষ্ট প্রকাশ ( পাক্ষিক... )। আশ্বিন ১২৮৩ (ইং ১৮৭৬ )। 

১২৮৩ সালের আশ্বিন মাসে প্যারীচরণ দাসের সম্পাদনায় 'শ্রীহট প্রকাশ’ নামে একখানি 
পাক্ষিক প্র শ্ৰীহট্ট হইতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী ৪ই পৌষ তারিখের গগ্রামবার্তা-প্রকাশিকা"য় 
প্রকাশ ৫ 

"সাপ্তাহিক- সম্ধাদ।"..প্রীহটপ্রকাশ--এখানি পাক্ষিক পত্র, ভিমাই ছুই ফরমা; 
বাধিক মূল্য ৩১ টাকা, ভাকমাশ্তল 1৮, আনা। পত্রিকার «ম ও ৬ সংখ্যা পাঠ 
করিয়! আমর! সন্ত হইলা ম.।” 

বিশ্বস্থহা (সার্চাহিক )। ইং ১৮৭৬ 

১৮৭৬ সনের, সম্ভবতঃ শেষার্দে ‘বিশ্বস্থহং’ নামে একখানি" বাংলা সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশিত হয়। ২২ পৌষ ১২৮৩ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে, "সংবাদপত্র*-বিভাগে ৬ই 
পৌষ তারিখের ‘বিশ্বস্থহং’ পত্র হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 
দিবাকর (মাসিক )। অগ্রহায়ণ ১২৮৩ ( ইং ১৮৭৬ )1 

“অগ্রহীয়ণের ,দিবাকর-মাঁসিকপত্র ও সমালোচন--১ম” খণ্ড, ১ম সংখ্যা । মূল্য %০ 
আনা। বর্ধমান. হইতে প্রকাশিত ।”-_“এডুকেশন-গেজেট ১ পৌষ ১২৮৩। 


৭৮ সাহিত্য-পরিব-পত্তিকা [ ওয়-৪র্ সংখ্যা 


রাজ্েন্দ্রলাল সিংহ 'দ্বিবাকরে’র সম্পাদক ছিলেন। 
ব্রিপুর! পত্রিকা ( পাক্ষিক )। পৌষ ১২৮৩ (ডিসেম্বর ১৮৭৩ )। 

“ত্রিপুরা পত্রিকাঁ-নামক একখানি নৃতন পাক্ষিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
ত্রিপুরা প্রভৃতির স্তায় স্থান হইতে পত্রিকাদির প্রচার দেখিলে বাস্তবিক আমাদের মনে সন্তোষ 
জন্মে ।”__-'এডুকেশন গেন্জেট, ২৯ পৌষ ১২৮৩। 
দুরাশ! (মাসিক )। মাঘ ১২৮৩ (জাহুয়ারি ১৮৭৭ )। 

তুলসীদাস দে ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
জ্ঞানদ্রীপি ক (মাসিক )। মাঘ ১২৮৩ (জানুয়ারি ১৮৭৭ )। 

“বিজ্ঞাপন ৷--বিগত মাঘ মাসাবধি জেল! বর্ধমানাস্তর্গত সাকটিগড় পোষ্টাধীন সোনাকুড় 
হইতে 'জ্ঞানদীপিকা” নামে একখানি মাপিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে এখনও ইহাতে কয়েক 
জন হুলেখকের প্রয়োজন ; আবেদসকারিগণ সত্বরে সম্পাদক বাবু বাখালদাস হাক্সরার নিকট 
আবেদন করিবেন ৮ এডুকেশন গেজেট, ১৬ বৈশাখ ১২৮৪ । 
কুম্মুম (মাসিক)। ফাস্তুন ১২৮৩ (মার্চ ১৮৭৭)।, 

মুশিদাবাদ_নশিপুর-নিবাসী অক্পদাপ্রসাদ মৈত্র এই সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচন 
প্রকাশ করেন। এডুকেশন গেজেটে, (২৩ বৈশাখ ১২৮৪) ইহার ১ম সংখ্যার প্রাপ্তিত্বীকার 
আছে = 

“কুম্থম__-সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোঁচন, ১২৮৩ ফাস্তন; শ্রীঅন্নদাগ্রসাদ মৈত্র 
দ্বারা সম্পাদিত ।” 
সাময়িক-পত্রের সংখ্য £ ৩১ মার্চ ১৮৭৭ £ 

১৮৭৭ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে, সম্পাদক দেশীয় ভাষার 
সাময়িক-পত্রের সংখ্যা সম্বন্ধে এইরূপ লেখেন ঃ- 

“বাঙ্গালায় এক্ষণে ৬ খানি দৈনিক সংবাদপত্র আছে; তন্মধ্যে ৪ খানি ইংরাজি 
ও ২ খানি বাঙ্গালা । ১৬ খানি ইংবাজি সাপ্তাহিক পত্র, ও ৩৪ খানি বাঞ্গালা। ১৮ 
খানি ইংরাজি মাসিক পত্র ও ২০ খানি বাঙ্গালা । একথানি পাক্ষিক বাঙ্গাল! পত্র। 
তন্তিন্ন ২ খানি সাথাহিক ছিন্দি সংবাদপত্র, ও ৩ খানি উড়িয়া ।***আসাষে কেবল ৪ 
খানি দেশভাষাঁর সংবাদপত্র আছে । . এই সকল সংবাদপত্্রাদি ভারতবর্ষীয় পোষ্ট 
অফিস সমূহে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে, এবং গত ৩১শে মার্চে সেই রেজিষ্টারির 
উপরিউক্ত বিবরণ সকল সংগৃহীত হইয়াছে ।” 

বঙ্গহিতৈবী (সাগ্তাহিক)। বৈশাখ 0) ১২৮৪ (ইং ১৮৭৭ ))' 

খুব সম্ভব ১২৮৪ সালের প্রারস্ত হইতে ‘বঙ্গহিতৈষী’ নামে একখানি সাগাহিক-পত্র 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ৩০ আষাঢ় ১২৮৪ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ *সংবাদপত্র*- 
বিভাগে “বদহিতৈষী (২৬ আষাঢ় )* হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে । 
কুশদ্বহ (পাক্ষিক)। বৈশাখ ১২৮৪ (এপ্রিল ১৮৭৭ )। 


ৎ৫প বর্ষ ] " বাংলা সাময়িক-পত্র ৭৯ 
পনাধাহিক সংবাদ ।...কুশঘ্হ পাক্ষিক পত্রিকা নামক একখানি সংবাদপত্র প্রাপ্ হইয়। 
আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম ।*-_-“এডুকেশন গেজেট” ৯ রৈশাখ ১২৮৪ । 

‘কুশদহ’ পরে ‘সুলভ সমাচারে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘সুলভ সমাচার ও কুশদহ' নাম 
ধারণ করে। 
আর্ধাপ্রতিভা (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৪ (৮ মে ১৮৭৭)। 

কৈলাসচনজ্্র ঘোষ ইহার পরিচালক ছিলেন। 
সর্ববার্ঘদায়িনী (মাসিক )। বৈশাখ ১২৮৪ । 

“আমর! কৃতজ্ঞত| সহকারে পশ্চাছৃত্ত'**পত্রিকাগুলির প্রাধিস্বীকার করিলাম ।*** 
সর্কার্থদায়িনী অর্থাৎ প্রাচীন-শাস্ত-প্রকাশিনী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচিকা--শীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র কর কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত "এডুকেশন গেজেট,” ২৩ বৈশাখ! ১২৮৪ । 
নববাধিকী। ১২৮৪ সাল (ইং ১৮৭৭)। 

ইহ! “বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ও সাময়িক খ্যাতিমান ব্যক্তিদিগের নংক্ষেপ জীবনী সম্বলিত” 
বাষিক পুস্তক । ‘এডুকেশন গেজেট? ( ১৩।আশ্বিন ১২৮৪ ) লেখেন £4 

শনববাধিকী-_মুপ্য দুই টাক] । গ্রস্থকারের নাম নাই । এখানি পঞ্জিকার স্তায় 
বাযিক্ক পুস্তক ।:--এ প্রকার পুস্তক বাঙ্গালায় আর কখন হয় নাই । ইহাতে 
সংগ্রহকারকে বিস্তর পরিশ্রম ও বিস্তর অন্থস্ভান করিতে হইয়াছে।* 

অবলাবান্ধব ঘারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহার সঙ্কলয়িতা ছিলেন। ‘নববাধিকী’ কয়েক 
বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সমাজরগ্জন (সাপ্তাহিক )। ৩ আযাঢ় ১২৮৪ ( ১৬ জুন ১৮৭৭ )। 

ইহা একখানি সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সাধ্যাহিক পত্র ও সমালোচন। 
অগ্রিম বাষিক মূল্য ৩ টাকা। অ্যাসিষ্টাণ্ট সারজন্‌ ফকিরচাদ বন্থু ইহা সম্পাদন করিতেন। 
আার্য্যদর্পণ (মাসিক )। আযাচ় (}) ১২৮৪ ( ইং ১৮৭৭ )। 

২৭ শ্রাবণ ১২৮৪ তারিখের ‘এডুকেশন গেঞ্জেটে' এই “নৃতন পত্জিকা*র প্রাপ্িস্বীকার 
আছে। ইহা মাদিকপত্র বলিয়াই মনে হয়। 
বল্গমিত্র ( মাসিক )। আষাঢ় () ১২৮৪ । 

২৭ শ্রাবণ ১২৮৪ তারিখের ‘এডুকেশন গেজেটে’ এই “নৃতন সংবাদপত্রেশ্র প্রাধিশ্বীকার 
আছে। ইহাও সম্ভবতঃ মাসিকপত্র ৷ 
ভারতী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৪ ( জুলাই ১৮৭৭ )। 

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে ( ইং ১৮৭৭) ‘ভারতী? পত্রিকার জন্ম হয়। দবিজেন্দ্রনাথ 
ইহার প্রথম সম্পাদক ; তিনি স্বতি-কথায় বলিয়াছেন £_ 

“জ্যোতির ঝৌক হইল, একখানা নৃতন-পন্প বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্ত 
ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, “তত্ববোধিনী পত্রিকা'কে ভাল করিয়া 
জাকাইয়! তোলা বাঁক : কিন্ত জ্যোতির চেষ্টায় ‘ভারতী’ প্রকাশিত হইল | বন্ধিমের 


৮৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [ ওর৪র্খ সংখ্যা 


দ্বজদর্শনের মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা । আমাকে 
সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম -না। আমি কিন্তু এ নামটুকু 
দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক 
প্রবন্ধ লিখিতাম। মলাটের উপরে একটি ছবির 9810, আমি দিয়াছিলাম ; কিন্ত 
সে ছবি ওর! দিতে পারিল না।” 
ঘিজেন্দ্রনাথ সম্পাদক হইলেও প্রকৃত পক্ষে জ্যোতিরিন্্রনাথই এই মাসিক পত্রিকার 
সঞ্চলয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা । রবীন্দ্রনাথ, হ্র্ণকুমারী ও কবি অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী সকলেই, 
সম্পাদকীয় চক্রের, মধ্যে ছিলেন । 
‘ভারতী’র প্রথম সংখ্যায়: (শ্রাবণ ১২৮৪) সম্পাদক বে নাতিদীর্ঘ “ভূমিকা” লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য ; ইহা হইতে পত্তিকা-প্রচাবের উদ্দেন্ত জানা যাইবে: 
“ডারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাহার নামেই সপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ 
বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাক্রী দেবতা । বাণীস্থলে 
শ্বদ্বেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য । বিষ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার 
ছুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্ন এবং ভাবস্ফ,ি। উভয়েরই সাধ্যান্থসারে সহায়ত| করা 
আমাদের উদ্দেশ্য । স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার 
সময় আমর! ত্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই 
নত-মস্তকে গ্রহণ করিব । কিন্ত ভাবালোচনার সময় আমর! শ্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ 
্েহ-দৃটিতে দেখিব। পক্ষপাত-মানসে যে আমরা এক্সপ করিব, তাহা নছে। যে 
সকল বস্তু উপার্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি ; কিন্ত 
ভাব তাহার গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভাবের উদয় সম্ভবে, 
ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের স্কতি সম্ভবে, কিন্ত উপার্জন সম্ভবে না। যাহার! মনে 
করেন যে, আমরা আর এক জাতি হইতে তাহাদের ভাব উপার্জন করিয়া ঠিক সেই 
জাতির পদবীতে আন্ঢ হইয়াছি, তাহারদের মনে করা মাত্রই সার। পাদ্রী 
সাহেবের বদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক বাঙ্গালীর মৃত বাঙ্গল! লিখি, এবং ইঙ্জ- 
বলের! যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক ইংরাজের মত ইংরাজি লিখি, তবে 
তাহারদের সে .স্থখস্বপ্নে আমরা ব্যাথাত দিতে চাহি লা। কালিদাস শকুস্তলার এক 
স্থলে বলিয়াছেন “স্্রাণামশিক্ষিতপটুত্বং* স্ত্রীলোকদিগের অশিক্ষিতপটুত্ব; এই যে 
একটি কথা ইহা! ভাবের পক্ষে খুব খাটে । ভাব বাহির হইতে শিক্ষা করিয়া পটুত্ব 
লাভ করে না, পরস্ভ ভিতর হইতে স্কি পাইয়া থাকে । ইংরাজী মহাকবি সেকৃস্পিয়র 
বলিয়াছেন, “Our 0098৮ is 2 gum which 00268 from whence "tis 
nourished.” কবিত্বন্ধপ নির্ধাস ভিতরে যেখানে যতুপূর্কক পোষিত হয় সেই স্থান 
হইতে চুয়াইয়া পড়ে। আমাদের দেশের সেদ্দিনকার উপস্থিত-ভাষী কবি হুরুঠাকুর 
বলিয়াছেন, 


৫৫শ বর্ষ] বাংল! সাময়িক-পত্র ৮১ 
“প্রেম কি যাচ লে মেলে খু'জলে মেলে? 

সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে 1” 
স্বদেশ হইতে যে ভাব আপনি উদয় হয়, অযাচিতভাবে উদয় হত, তাহাই ঠিক) 
যে ভাব অন্তত্র হইতে যাচিয়া আনা হয় তাহ! কৃত্রিম, তাহা কোন কার্যেরই নহে। 
বীণাপাণির হস্তে বীণাই শোভা পায়; ছার্প কি শোভা পায়? এই সকল কারণে 

ভাবের আলোচনা আমর! স্বদেশীয় ভাবেই করিতে ইচ্ছক। 
অতঃপর আমরা বলিতে চাই যে, যে কারণে ব্রিটানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
ব্রিটানীয়া নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহার পূর্বে এখেন্স নগরের অধিষঠাত্রী দেবতা 
মিনর্ববা--এথোনিরা নাম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
সরশ্বতীঁ-ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। সে কারণ কি? না নামের সহিত 
ধামের সহিত অকাট্য সন্বদ্ধ। আধ্য-ভাষ| মূল-সমেত অন্তাপি কোথায় বিরাজ 
করিতেছেন? ভারতে। অর্ধ্যভাষার অধিদেব্তাকে তাই আমরা ভারতী নামে 
সম্বোধন করিতে পারি। পুনশ্চ, যত প্রকার বিস্তা আছে, ভারতভূমি তাবতেরই 
জন্মভূমি । গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিদ্যা- 
সমূহের বীজ প্রথমে ভারতভূমিতেই অঙ্কুরিত হয়; পরে তাহার ফল দূর দুর দেশে 
বিকীর্ণ হইয়া, এত দিন পরে তবে তাহা সাধারণ জনগণের ভোগাঁয়ত্ত হইয়াছে। 
ভারতভূমি বিদ্যার জন্মভূমি, বিস্তার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন 
করিতে পারি ' এইরূপ যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই ভারতী এবং ভারতের মধ্যে 
ভাবের প্রগাঢ় মিল দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব ইহা মুক্তকঠে উক্ত হুইতে পারে 
যে, হুংসের যেমন পন্মবন, মহাদেবের যেমন কৈলাস-শিখর, ভারতীর তেমনি 
ভারতভূমি। কিন্বা পদ্নের যেমন সৌরভ, নক্ষত্রের যেমন জ্যোতি, ভীরতের তেমনি 
ভারতী। ভারতভূমিতে ঘি জাগ্রত দেবতা অদ্যাপি কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে 
তিনি ভারতী । ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে তাহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ 
করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। সেই শ্বেতবর্ণা শ্বেতাম্বরা দেবী আমাদের এই 
ছুরবস্থার সময় যদ্দি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তবে কাহার চরণ 
সেবা করিয়া আমরা দুঃসহ কারাঁবাস-যস্রণ ভুলিয়া থাকিব? তাই আমরা ভারতী দেবীকে 
বলি যে ‘হে মাতর্ভারতি ! তুমিই আমাদের আঁধারের প্রদীপ, তোমার আলোকেই 
আমাদের আলোক, তোমার অধিষ্ঠানেই আমাদের জীবন, তোমার অস্তধানেই 
আমাদের মৃত্যু । তোমার শুভ্র ব্দন-ভ্যোতি কাল-ষ্বনিকার সহম্র সহন ভাজের 
মধ্য দিয়া এখনো যখন আমাদের নয়ন আকর্ষণ করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, 
প্রলয় কালেও তাহা অস্তহিত হইবে না তোমার প্রসাদাৎ আমরা দুর্বল হুইয়াও সবল, 
গতশী হইয়াও নবশ্রু, নির্জীব হইয়াও সজীব । আমাদের প্রতি এই যে তোমার অনিমেষ 


কৃপাদৃষ্টি, আমরা আমাদের নি্ধদোষে যেন তাহা না হারাই, এই আমাদের প্রার্থনা ? 
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৮২. সাহিত্য-পরিষণ-পত্রিকা [ ওয়-৪ৰ্ঘ সংখ্যা 


আমরা ভাই বন্ধু একত্র হুইয়া ভারতীকে আবাহনপূর্বক এই ত প্রতিষ্ঠা 
করিলাম । এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাহার যাহাতে রীতিমত সেবা 
চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন; ভারতীর আশীর্বাদ তাহাদের মনস্কামন! পূর্ণ হইবে। 
দ্বিজেন্দ্রনাথ সাত বৎসর (১২৯০ সাল পর্য্যস্ত) সুষ্ঠুভাবে পত্রিকা পরিচালন করিয়াছিলেন। 
শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা-সম্ভারে 'ভারতী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত হইত। ইহা! দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইয়াছিল। সম্পাদকগণের নাম ও কাধ্যকাল ২-- 
১২৮৪ শ্রাবণ--১২৯০ ...দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১২৯১--১৩০১ **পত্বর্কুমারী দেবী 

১৩০২-১৩০৪ ***হিরণাযী দেবী, সরলা দেবী 

১৩০৫ “রবীজ্রনাথ ঠাকুর 

১৩০৬--7১৩১৪ **সরলা দেবী 

১৩১৫--১৩২১ “*'স্বর্ণকুমারী দেবী 

১৩২২--১৩৩০ ‘*'মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শসৌরীন্দ্রমোহন 


মুখোপাধ্যায় 
১৩৩১-১৩৩৩ আশঙ্িন"সয়লা দেবী 


জ্ঞকানভেদ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৮৪ ( ১৪ আগস্ট ১৮৭৭)। 

"জ্ঞানভেদ (মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন )- শ্রীযুক্ত চন্মোহন সেন কর্তৃক সম্পাদিত। 
মূল্য অগ্রিম বাধিক ডাক মাশুল সমেত ১৮০। ইহাতে অবতরণিকা, বৈষ্ণব্ধর্ম্ম ও বৈরাগী, 
গৌড়বর্ণন (পদ্য) ও সংক্ষিপ্ত সমালোচন এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে" 
‘এডুকেশন গেজেট,” ২৭ আশ্বিন ১২৮৪ । 

জ্ঞানভেদ' ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইত। 
স্বধাকর (মাসিক )। ভাদ্র ১২৮৪ ( আগস্ট ১৮৭৭)। 

হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা পরিচালন করিতেন। 
কোচবিহার মাসিক পত্রিকা । আশ্বিন ১২৮৪ (সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ )। 

"কোচবিহার মাসিক পত্রিকা শ্রীযুক্ত রঙ্গিলনারায়ণ কুমার কর্তৃক সম্পারদদিত। ইহার 
অগ্রিম বাষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত এক টাকা দুই আনা। পত্জিকাথানি সাহিত্য বিষয়ক। 
লেখা উত্তম হইতেছে। আর একটি আহলাদের বিষয় এই কোচবিহারের স্থায় স্থান হইতে 
এরূপ একথানি অনবদ্য পক্জিকা বাহির হইতেছে ।”-'এডুকেশন গেজেট, ২০ আশ্বিন 
১২৮৪ । 
ধর্ম প্রচারক (মাসিক )। আশ্বিন ১২৮৪ ( ইং '১৮৭৭ )। 

ধশ্বপ্রচারক' একধানি বাংলা-হিন্দী মাসিকপত্র ; বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-মতে 
ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল__“নাস্থিন ১২৮৪*। ইহা প্রতি পুথিমায় মুজের আধ্যধর্ম- 
প্রচারিণী সভার উৎসাহে প্রকাশিত হইত। "আধ্যধন্্ের প্রতিষ্ঠা হক্ষা ও প্রচার” ইহার 


4৫শ বর্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ৮৩ 


উদ্দেস্ত ছিল। ধ্প্রচারকোর সম্পাদক ছিলেন_ প্রীকুষ্প্রসন্গ সেন। পত্রিকার কণ্ঠে এই 
ক্লোকটি শোভা পাইভ £- 
"এক এব সুহন্ধন্মো নিধনেহপ্যহধাতি ষঃ। 
শরীরেণ সমং নাশং সর্বমন্তত্ত, গচ্ছতি ॥* 
ধিশ্মপ্রচারক" বছুদিন জীবিত ছিল। 
ভারত চিকিৎসক (মাসিক)। কান্তিক ১২৮৪ (অক্টোবর ১৮৭৭ )। 

শরচ্ন্ত দত্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
পথিক (মাসিক )। অগ্রহাচণ ১২৮৪ ( ইং ১৮৭৭ )। 

“পথিক --এক ফরম! কলেবরের একখানি মাসিক পত্র ও সমালোচন। ক্ষীণজীব পথিক 
এখন কত দুর চলিতে পারিবেন, প্রথমে তাহা দেখা উচিত । পরে কেমন চলেন, তাহার 
বিষয় বিবেচ্য ।*--এডুকেশন গেজেট, ১৮ ফাল্গুন ১২৮৪ । 

রাজনারায়ণ চক্রবর্তী ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
হিতৈবী (মাসিক )। জানুয়ারি ১৮৭৮। 

“হিতৈষী-_মাসিকপত্, শ্রীপ্যারীমোহন রুদ্র কর্তৃক সম্পাদিত। হিতৈষী আত্ম-পরিচয়ে 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে ইহার উদ্দেশ্য পরিব্যক্ত হইবে 

“হিতৈষীর আদর্শ, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ শিক পুরুষ গ্রীষ্ট। সেই আদর্শকে সর্বদা 
সম্মুখে রাখিয়া হিতৈষীর তাবৎ বক্তব্য প্রকাশিত হইবে । হিতৈষী কোন বিশেষ খৃষ্ট 
সমাজের হিতকামনায় ত্রতী নহেন। কিন্ত সমস্ত বঙ্গীয় সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
যত দুর সাধ্য খৃষ্টান, হিন্দু ও মুসলমান সমান্ের উন্নুতিসাধনে কৃতসংকল্প হইবেন। 
বালক বালিকা ও যুবক যুবতী, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই নিমিতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুষ্টিকর 
সুস্বাহছ আহারীয় থৃষ্টের অমৃতময় ও অক্ষ ভাণ্ডার হইতে বিতরণ করিতে হিতৈষীর 
বিশেষ ষত্ব থাকিবে ।,৮--এডুকেশন গেজেট?) ১ মার্চ ১৮৭৮। 

হিন্দুললনা (পাক্ষিক )। মাঘ ১২৮৪ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮)। 

"হিন্ুললনাঁ_এতন্নায়ী একখানি পত্রিকার ১ম কাণ্ড ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। 
এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, এবং কোন হিদ্দুললনা কর্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদিকা ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন ২ 

“বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে বঙ্গভাষায় বঙ্গমহিলা নামে একখানি 
পাক্ষিক পত্রিকা স্বদেশহিতৈষিণী তথা বঙ্ঘবাসিনীগণের মঙ্গলাকাকিক্ষনী একটি হিন্দুমহিল! 
কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্গদ্বেশে স্ত্রীলোক হারা সংবাদপত্র প্রচারের সুত্র শাত 
তিনিই করিয়া দেন। আমর! তাহাকে সম্যক্রূপে অবগত থাকিলেও তাহার পরিচয় 
প্রদানে ইচ্ছা কৰি না। বঙ্গমহিলা পত্রিকাখানি ৯১০ মাস চপ্িয়া বন্ধ হইলে পর.** 1" 

হিন্দুললনার সংবাদপত্র প্রচারে পারগতা ও মতি হিন্দু সমাজের গৌরবের বিষয়, তাহার 


৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [জ্ণ সখা 


সন্দেহ নাই ।...বারাকপুর নবাবগঞ্জ হইতে ইহার প্রচার হইতেছে। মুল্য অগ্রিম বাধিক 
তিন টাক! "এডুকেশন গেজেট, ১৮ ফাস্তুন ১২৮৪ ৷ 
কাল্ন। প্রকাশ (সাপ্তাহিক )। মাঘ () ১২৮৪ (ইং ১৮৭৮ )। 

এই সাপ্তাহিক পত্র খুব সম্ভব ১৮৭৮ সনের প্রারম্ভে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১১ ফাল্গুন 
১২৮৪ তারিখের “এডুকেশন গেজেটে” "সংবাদপত্র”-বিভাগে “কাল্না প্রকাশ ( ৫ই ফাত্তন )” 
হইতে একটি সংবাদ উদ্ধৃত হইয্বাছে। 
কমলিনী (মাসিক )। মাঘ ১২৮৪ ( ইং ১৮৭৮) 

চন্দ্রকাস্ত চক্রবর্তী ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
বিশ্বদর্শন (দৈমাসিক )। মাঘ ১২৮৪ ( ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ )। 

*বিশ্বদর্শন (১ম সংখ্যা )--শীঅমরেন্র সোম কর্তৃক সম্পাদিত। প্রতি খতুতে এই 
সাময়িক পত্রধানি প্রকাশিত হইবে ।***বিশ্বদর্শনের প্রতি খণ্ডের মূল্য পাঁচ আন11”-- 
‘এডুকেশন গেজেট, ১৮ কান্ধন ১২৮৪ । | 

সাক্টিগড়-নিবাসী অমরেন্দ্রনাথ সোম ইহার সম্পাদক ছিলেন। 
সমালোচক ( সাধ্চাহিক )। ফাস্তুন ১২৮৪ (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮) । 

"সমালোচক-_সাপ্তাহিক পত্রিকা, মূল্য এক পয়স!। বাবু কেশবচন্দর সেনের কল্তার সহিত 
কোচবিহার রাদপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এই পত্রিকাখানির স্থষ্টি হইয়াছে। সম্পাদক 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন £_- 

পত্রথানির দুটী উদ্দেশ্য আছে, একটা মুখ্য ও অপরটী গৌণ। মুখ্য উদ্েশ্যটি 
কেশববাবুর কম্থার বিবাহ লইয়া আন্দোলন করা) গৌণ উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে সাধারণের 
উপযোগী প্রন্থাব এবং সংবাদাদি দিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করা ।”*** ( এডুকেশন 
গেজেট+, ১৮ ফাস্তুন ১২৮৪ । ১ মার্চ ১৮৭৮) 

৬ই মার্চ কুচবিহার-বিবাহ সম্পন্ন হয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি “সমালোঁচকে'র আবির্ভাব। 

ইহার প্রথম সম্পাদক--শিবনাথ শান্তী ; তাহার ‘আত্মচরিতে’ ( পৃ. ২৪০-৪২ ) প্রকাশ £-- 
"আমরা আন্দোলন চালাইবার অন্য ‘সমালোচক’ নামে. এক সাপ্তাহক কাগজ ও 
তৎপরেই Brahmo Public Opinion নামক ইংরাজি কাগজ বাহির করিলাম। 
আমি বাংলা কাগজের সম্পাদক হুইলাম। তাহাতে চারিদিকের ব্রাঙ্মগণের 
মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল। :. 
এদিকে আমি বড় নরম লোক বলিয়া বন্ধুরা আমার হাত হইতে ‘সমালোচক! 
তুলিয়া লইয়া ত্বারিকবাবুর হাতে দিলেন । তিনি একেবারে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
যতদূর স্মরণ হয়, সে সময় দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ৯৩ কলেজ দ্্রীটে আমাদের সঙ্গে 
থাকিতেন, তিনি দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সহিত একযোগে সমালোচনের ভার লইলেন।” 
দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন 3 ১৮৭৮ সনের ১৪ই মার্চ ভার্ণাক্যুলর 
প্রেস আ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। "দেশভাষার সংবাদপত্র সমূহের নিরক্কুশতা নিবারণ করা এ 


৫৫শ বর্ষ | বাংলা সাময়িক-পত্র ৮৫ 


আইনের উদ্দেশ্ঠ ।*.*দেশ ভাষার সংবাদপত্র সমুহের ওদ্ধত্য ও অবিষৃধ্যকারিতায় গবর্ণমেণ্ট 
এত দুর বিরক্ত হইয়াছেন যে, অপরাপর আইনের যেমন প্রথমে পাতুলেখ্য প্রকাশিত হয়, এবং 
তৎ্পরে দীর্ঘ দিন বিতর্ক বিবেচনা ও সাধারণের মতামত গ্রহণ পূর্বক সংশোধনান্তে আইনটা 
বিধিবদ্ধ করিবার যেমন নিম আছে, বর্তমান ক্ষেত্রে রাঞ্পুরুষেরা সেই চিরপ্রচলিত নিয়মের 
প্রতি দৃক্পাঁত করেন নাই । এক দিনে এক বৈঠকে উহা ‘পাস’ করিয়া ফেলিয়াছেন।* আমরা! 
পরবর্তী ২২এ মার্চের ‘এডুকেশন গেজেট? হইতে আইনটির স্থূল মৰ্ম্ম উদ্ধৃত করিতেছি ১ 
“ভারতবর্ষে কতকগুলি দেশ ভাষার সংবাদপত্র ব্রিটিশ গর্ণমেন্টের প্রতি 
প্রজাদিগের বিরাগোৎপাদক, বা তথা৷ ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে 
যাহাতে শত্রুতা সঞ্চারিত হয়, এরূপ প্রবদ্ধাদি প্রকটিত করিয়া থাকে, এবং বড় 
লোকদিগকে ভয়মৈত্র দেখাইয়া অর্থ উপাৰ্জ্জন করে। সেই সকল সংবাদপত্র বহুসংখ্যক 
অজ্ঞ ও নির্বোধ লোকে পাঠ করে । পাঠ করিয়া তাহাদের মনে কুসংস্কার বা বিরুদ্ধভাব 
সঞ্চারিত হয, তন্বারা রাজ্যের শাস্তিভঙ্গ হইতে পাবে । অতএব মন্থারাণীর গ্রজাদিগের 
মধ্যে শাস্তি ও নিরাপত্তা বক্ষার নিমিত্ত এরূপ পত্রিডাদি প্রচারের নিবারণ করা 
আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্ত এই আইন করা যাইতেছে। 
জেলার মাজিষ্ট্রেট বা রাজধানীর পুলিন কমিশনর যাঁহার এলাকার মধ্যে কোন 
সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবে, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অন্থমতি গ্রহণপূর্কাক সেই 
সংবাদপত্রের মুদ্রাকর ও প্রচারককে তলব করিয়া উক্ত পত্রে গবর্ণমেণ্টের প্রতি 
প্রস্তাদিগের বিরাগোৎপাদক অথবা ভারতবর্ষে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন জাতি, বর্ণ, 
ধর্শসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরোচ্দীপক শব্দ, চিহ্ন বা প্রকাশ্য ভাব প্রকটিত অথবা উৎকোচ 
লইয়া কোন বিষয় লিখিত না হয়) তগ্িমিত্ত জামিন লইতে পারিবেন | জামিন টাকার 
বা তন্মল্যের দায়ী অন্ত পদার্থে লইতে পারিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে হার নির্দিষ্ট 
করিয়া দিবেন, সেই হারে জামিন লওয়া হইবে। 
যদি কোন সংবাদপত্র ( তাহার জামিন লওয়া হউক বা না হউক) কখন 
উপরিউক্ত বিরুদ্ধ বিষয় সকল প্রকটিত করে, তাহা হইলে স্থানীঘ গবর্ণমেপ্ট গেজেটে 
বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া সেই সংবাদপত্রকে সাবধান করিয়া দিধেন। যদি তাহাতেও 
সেই নিষিদ্ধ কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেপ্ট ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া 
উক্ত পত্রিকার ব্যবহার্য যাবতীয় সামগ্রী অর্থাৎ যে ছাপাখানায় উহ! ছাপা হইবে, 
তাহার সমস্ত ভ্রব্যা্দি পর্য্যন্ত বাজেয়াণ্ড করিতে পারিবেন ; এবং উক্ত পত্রের ষে 
জামিন বা ভিপজিট থাকিবে, তাহা আর প্রত্যর্পণ করা হইবে না। 
থে সংবাদপত্র জামিন বা ডিপজিট দিতে অক্ষম হইবে, তাহার প্রচারক সেই 
সংবাদপত্রের “প্রা গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত নির্দিষ্ট কর্মচারীর নিকট পাঠাইয়া 
দিবেন, এবং সেই কর্মচারী যাহা প্রকাশে আপত্তি করিবেন, তাহা প্রকাশ করিতে 
পারিবেন না। 


৮৬ 
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যখন কোন প্রচারককে জামিন দিতে তলব করা হুইবে, তিনি সেই সময়ে প্রফ 
দেখাইবার ব্যবস্থা বা ডিপজিট ছুইয়ের অন্তর করিতে পারিবেন। প্রাফ দেখাইলে 
জামিন বা ভিপজিট দিতে হইবে না। 

পুস্তক পুস্তিকাদিতেও যদি উক্তবিধ দৃষণীয় শব্মাদি থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট 
সেই সকল পুন্তকাদি এবং যে মুদ্রাযক্ে ছাপা হইবে, তাহা আটক করিতে 
পারিবেন; ও সেই সকল পুস্তকাঁদির প্রচার একবারে রহিত করিবেন । 

জামিন চাছিলে তাহ! না দিয়া এবং প্রাফ দেখাইব বলিয়া তাহা না দেখাইয়া 
সংবাদপত্র মুদ্রিত বা প্রচারিত করিলে মুদ্রাকর বা প্রচারকের ছয় মাস পর্য্যন্ত মিয়াদ 
বা জরিমানা অথবা উভয় দওই হইবে। 

ব্রিটিশ অধিকারের বাহিরে প্রাচ্য ভাষায় (আংশিক বা সামগ্রিক ) মুদ্রিত 
কোন সংবাদপত্র বা পুণ্তকাদিতে উক্তবিধ আপত্তিযোগ্য বিষয় সকল প্রকটিত হইলে 
সেই সকল সংবাদপত্র বা পুস্তকাদি কেহ ব্রিটিশ বাজ্যের মধ্যে আনিতে, প্রচার 
করিতে, বিতরণ করিতে, বা সাধারণ্যে প্রদর্শন করিতে পারিবে না। তাহা করিলে 
তাহার ছয় মাস মিয়াদ, জরিমানা বা উভয় দণ্ড হইবে ; এবং সেই সকল পত্রিকা ও 
পুস্তকাি গবর্ণষেণ্ট কাড়িয়া লইবেন । 

আপিল গবর্ণর জেনারেলের নিকট হুইবে।» 


সরকার ‘অমৃতবান্ধার পত্রিকা"র ( তৎকালে বাংলা-ইংবেজ্জী সাপ্চাহিক ) প্রতি মোটেই 


প্রসন্ন ছিলেন না। রাজরোষ হইতে আত্মরক্ষার জন্য পত্রিকা-সম্পাদক এক কৌশল 
অবলম্বন করিলেন; তিনি পরবর্তী ২১এ মার্চ হইতে ‘অমৃত বাজার পত্রিকা'কে পূরাদস্তর 
ইংরেজী সাপ্তাহিক পদ্জে পরিণত এবং এপ্রিল মাস হইতে "আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রকাশ 
করেন; ইহাই প্রকৃতপক্ষে “নামাস্তরিত ভূতপূর্বব বাঙ্গালা অমৃত বাজার পত্রিকা” । 


পর্নিণিষ্ 


আলোচ্য সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত বাংল! ছাড়া অন্তান্য দেশীয় ভাষার যে-সকল 


পত্র-পত্রিকার উল্লেখ পাইয়াছি, সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি £-- 


সংস্কৃত 2 ১২৮২ সালের কািক (১৮৭৫, নবেম্বর ) মাসে বহরমপুর ধনসিন্ধু প্রেস 


হইতে 'জ্যোতিঃসংগ্রহ নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহার সমালোচনা 
প্রসঙ্গে ‘এডুকেশন গেজেট? ( ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৮২ ) লেখেন £- 


“জ্যোতিঃসংগ্রহ নামক একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্র আমরা প্রাপ্ত হুইয়াছি। 
ইহাতে জ্যোভিংশাস্ত্ের বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার বাল! অহ্বাদও আছে। 
আজিমগঞ্জ স্কুলের পত্তিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ কবিরত্ব মহাশয় পত্রিকা খানি প্রকাশ 


৫৫শ বর্ষ ] বাংলা সাময়িক-পত্র ৮৭ 


করিতেছেন। অপরাপর কয়েক জন অধ্যাপকও ইহার লেখক-শ্রেণীভূক্ত হইয়াছেন। 
পত্রিকাথানির কলেবর হ্ুত্র । মূল্য বাৎসরিক ১৮০ । প্রার্থনা করি, এখানি 
দীর্ঘজীবী এবং পুষ্টকলেবর হউক ।” 

১২৮৩ সালের আশ্বিন মালে দ্ামোদরকিষেণ সাপ্রের সম্পাদনায় 'বিদ্ধার্থা” নামে 
একখানি মাসিকপত্র পাটনা, বাঁকিপুর হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল; বেঙ্গল লাইব্রেরির 
তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে। 

অসমীয়।ঃ ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অসমীয়া ভাষায় পুষ্পমালা’ নামে একখানি 
মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এডুকেশন গেজেট’ (৮ মাঘ ১২৮২ ) লেখেন £-- 

“পুষ্পমাল! (মাসিক পত্ৰ )--শীযুক্ত দিবাকর শশ্দা কর্তৃক সম্পাদিত। পত্রথানি 
আসামি ভাষায় রচিত, এবং আসামের ‘যোড়হাট’ হইতে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার 
মূল্য দুই আনা । আমরা ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ‘শিক্ষিত 
সমান্ধ' পশুপালন, ‘সঙ্জাত শালিকা’, 'শঙ্করাচার্ধা ও ব্রহ্মপুত্র এই কয়েটী প্রবন্ধ 
আছে । প্রার্থনা করি, পুষ্পমালা আপনার সৌগন্ধ বিস্তার পূর্বক পৃথিবীতে বিরাজ 
করিতে থাকুক ।” 


আচাৰ্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের সংবর্ধন] 
[ ২৪এ মাঘ ১৩৫৫, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯, রবিবার অপরাহু, সাড়ে চার ঘটিকা ] 


স্থসজ্জিত পরিষদ্-মন্দিরে “রূপযানী”র শিল্পিগপের পরিকল্পিত মঞ্চে অস্যকার অনুষ্ঠানের 
অস্ত নির্ববাচিত সভাপতি মাননীয় রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও আচার্য্য শ্রীষদুনাথ সরকার 
উপবেশন করিলে পর পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ধান-দূর্বাসহ বৈদিকমন্ত্রে আশীর্বাদ 
করিয়া উভয়ের ললাট চন্দনচচ্চিত করেন। অতঃপর তিনি শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত 
নিম্নলিখিত প্রশস্তি পাঠ করেন, 


প্রশস্তি 


ধস্মিম়ক্লাস্তাকৃত্যে শ্রুতিরিব খষিষু প্রত্ববিস্তানবস্তা 
কাষ্ঠামাসাদ্ সঙ্যো জগতি বিতমুতে ভারতজ্ঞানকীত্তিম্‌। 
সত্যোদ্ধারৈকমন্ত্রো বিতথবিশরণে মৃত্তিমান্‌ কংসহস্তা 
সোয়ং বাচঃ স্পুত্রশ্চরমুপনয়তাৎ বঙ্গতৃমেঃ প্রতিষ্টাম্‌ ॥ 
শ্রীসার-যচ্নাথস্ত নাথস্তাচার্য্যদংহতেঃ | 
উনাশীতিজয়স্ত্যর্থে সমবেতসভাগৃহে ॥ 
ইয়ং প্রশত্তি্্্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কৃতা। 
শাকে খাত্রিধৃতৌ মাঘে শতায়ুপূরতিমীহতে ! 
পর্ষদের সভাপতি আচার্ধ্য শ্রযোগেশচন্দর রায়ের প্রেরিত নিম্নোক্ত বাণী পরিষৎ-সম্পাদক 
প্রীসজ্জনীকাস্ত দাস কর্তৃক পঠিত হয 


বীকুড়া। ১৩৫৫ । ২০ মাঘ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক সমীপেষু 

আচার্য শ্রীফদুনাথ সরকার মহাশয়ের সম্ধনাসভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া দুঃখিত 
হইতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ বিঘ্বানের পুজা করিয়া সধর্ম পালন করিতেছেন! তাহার 
বিস্যাবত্তা ও জ্ঞানগুরুত্ব বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ আছে। তিনি আমাদের দেশে এতিহাসিক 
গবেষণায় অগ্রণী । তিনি দেখাইয়াছেন, পরমুখাপেক্সী না হইয়া আমরা নিজের দেশের 
ইতিহাস নিজে লিখিতে পারি । তিনি পিষ্ট-পোষণ কবেন নাই, পরম্থ অপহরণ করেন নাই, 
নিজে ফারসী ও মারাঠী মাতৃক! অধ্যয়ন করিয়া এতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করিয়াছেন। তিনি 
যৌবন কালেই ইতিহাস চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে অভিনিবেশ অগ্যাপি ক্ষীণ হয় নাই । 
বাঙ্গালীর মেধা আছে, কিন্তু ধৈর্য নাই; কুশাগ্র বুদ্ধি আছে, কিন্তু অধ্যবসায় নাই। এই 
কারণে বাঙ্গালী কোন হিতকর স্থায়ী কর্ম করিতে পারে না। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় তাহার 
চরিতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন। 


৫ 

আচার্য্য শ্রীযছনাথ সরকারের সংবর্ধনা ্‌ ৮৯ 

অতীতকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান দাড়াইয়া আছে। ধিনি.অতীতকে যখ।ধথ দেখাইতে 
পারেন, তিনি বর্তমানের গন্তব্য নির্দেশ করিতে পারেন । যে অতীতের প্রতিরূপ যথাসম্ভব 
ভ্রমশৃষ্ হইবে, মিথ্যার আড়স্ববে কলুষিত হইবে না, সে এ্রতিহাসিক প্রতিকপই আমাদের 
কাম্য, আমাদের উপদেষ্টা হইতে পারে। অল্প সাধনায় তর্কবিদ্ঠাপ্রিত এতিহা সিক প্রবৃত্তি 
জন্মে না। শ্রীযুত সরকার মহাশয়ের ইতিহাস-গ্রন্থ টাটা নহে, এই. হেতু প্রামাণিক 
হইয়া থাকিবে। | 
তিনি কেবল দেশের ও বিদেশের হল "মহুশীলন করেন মি তিনি অর্থনীতি ও 
রাজনীতিতেও প্রবীণ। বত্মানে আমর! স্বাধীনতা পাইয়াছি। আমরা জনতন্ত্র বাঞ্ছা! 
করিতেছি, কিন্তু জন অশিক্ষিত, অর্থপান্্ে সম্পূর্ণ সনভিজ্ঞ। তাহারা শ্রেযঃ প্র দেখিতে 
পাইতেছে না। এই সঙ্কট সময়ে স্থিরবুদ্ধি, পরিপকজ্ঞান, সমাঙ্গতত্বদর্শী উপদেষ্টা প্রয়োজন 


হইয়াছে। জগদ্বস্বার আশীর্বাদে শ্রীযুত সরকার মহাশয় শতায়ুঃ হইয়া চাণক্য পণ্ডিতের ন্যায় 
হিতোপদেশ প্রচার করিতে থাকুন । ডি 


Cc 


ভরীষোগেশচন্ রায় 

অভঃপর সম্পাদক পরিষদের পক্ষ i মানপত্র পাঠ ও পরিষদের শ্রদ্ধার উপছার-স্বরূপ 
ফুলের মালা, গরদের জোড়, শবর্ণমন্তিত কঙ্গম, পেন্সিল ও দোয়াত আচার্য্য যহুনাথকে অর্পন 
করেন; তৎপরে শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধানিবেদন ও শ্রীশৈলেন্দ্রকু্ লাহ।-রচিত 
"আচার্য্য যছুনাথ* নামক একটি কবিতা পঠিত হয়। মানপত্রধানি এইরূপ :-- 

“আচার্য শ্রষুনাথ সরকার মহাশয়ের করকমলে-- | 

তুমি পরাধীন ভারতবর্ষের কলক্ষিত ইতিহাস মন্থন করিয়া স্বাধীনতার গৌরবরত্ 
আহরণপূর্বক আমাদিগকে বিতরণ করিয়াছ, অশেষ দুৰ্গতি ও নৈরাশ্রের মধ্যে মহিমময় 
অতীতকে স্মরণ করাইয়া আশ! ও উদ্যমে আমাদের জীবন সপ্তীবিত করিয়াছ, আজ স্বাধীন 
ভারতবর্ষে সেই কথা উপলদ্ধি করিয়া আমরা! কৃতজ্ঞ ও সশ্রন্ধ চিত্তে তোমাকে প্রণাম নিবেদন 
করিতেছি, হে বরেণ্য, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। 

তুমি একক সাধনায় শুধু আপনার গৌরব অর্জনে ও বর্ধনে কালাতিপাত কর নাই, বন্ধ 
শিশ্ সমভিব্যাহারে সকলের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমার জয়যাত্রা, তুমি স্বদেশের 
কল্যাণের কাজে সকলকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত কবিয়াছ, তোমার অনুপ্রেরণার তাহারা 
ভারতবর্ষের লুধ ইতিহাস ধীরে ধীরে উদ্ধার করিতেছেন, তুমি এক। একশত হইয়া আজ 
ইতিহাস-অচুশীলন কাকে ভারতবর্ষে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছ । তোমার শিল্ত-প্রশিস্যমণ্ডলীর . 
সাধনার ধারার মধ্য দিয়া তোমার কী্তিকে অবিনশ্বর রাখিয়া তুমি চির্জীবী হইয়াছ, 
হে অক্ষয় কীতিমান্‌ গুরু, হে গোষ্ঠপতি,.তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর। 

তোমার এঁকাস্তিক চেষ্টায় ভাবৃতীয় যধ্যযুগ--:মাগল-শীসনের সমগ্র কাল-_আমাদের 
যুগে আমাদের চোখে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইয়াছে, মোগল-সমাট্‌ আওরংজীব ও মহারাষ্ট্র 
বীর শিৰাজী আজ বঙ্থবাপ্পাচ্ছন্ন নীহারিকারপ হইতে তোমারই গবেষণা-গৌরবে 

১২, 


সস 


১ 
৯০ ূ বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষ 
বাহন্যবঞ্জিত -অথচ ভাস্বর মুতিতে প্রকটিত হইয়াছেন, তোমার জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে 
বন মিথ্যা ভম্মসাৎ হইয়াছে, বহু অজ্ঞাত সত্য উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। হে 
সত্যসম্বী, হে সত্যভাষী, হে জ্ঞান-তগস্বী, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। ঠি 
শিক্ষায় পশ্চাৎপদ এই দেশের তরুণুদের শিক্ষাকার্ষে যৌবনে আত্মনিয়োগ করিয়া তুমি 
আজীবন সেই ত্রতই পালন করিতেছ, উত্তরোত্তর উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াও তুমি এক 
দ্বিনের জন্যও জাতির এই শিক্ষাদান ব্যাপারে উদ্নাসীন হও নাই, সাহিত্য ইতিহাস 
অর্থনীতি--বিবিধ বিষয়ে দেশের শিক্ষার পথ সরল ও স্থগম করিবার জন্য তুমি প্রয়াস 
করিয়াছ। আজিও তোমার উদ্ভম বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই-ছুই পুরুষ ধরিয়া ভারতবর্ষের 
তরুণেরা, তোমার নিকট অশেষ খণে খনী হইয়াছে, হে খিকল্স শিক্ষর, তুমি আমাদের 
প্রণাম গ্রহণ কর। 

তুমি প্রবীণ হইয়াও জরাগ্রন্ত হও নাই, তোমার মনের সতেজ তারুণ্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া 
চলিয়াছে, দুঃখে তুমি নিরুদ্বিমন] স্থখে তুমি বিগতস্পৃহ, হে কর্মযোগী, তুমি তরুণের সঙ্গে, 
নৃতনের সঙ্গে নিজের যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন কর নাই, প্রবীণের জ্ঞান লইয়া -নবীনের উদ্ঘমকে 
বরাবরই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ, দেশের নবজাগ্রত যৌবনের অভিযানে তোমার পূর্ণ সমর্থন 
আছে, তরুণসংপ্রদায়ের নিত্য নৃতন প্রয়ামকে তুমি আনীর্বাদের বারা জয়যুক্ত করিয়াছ, 
তরুণদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা অভিষিক্ত হে প্রবীণ পথিক, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। 

সুখে দুঃখে, বিপদে আপনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়াছ, নিজের এঁকাস্তিক 
নিষ্ঠা ও প্রীতির দ্বারা তোমার উত্তরসাধকদের তুমি পথপ্রদর্শক হুইয়াছ। তোমার নিরলস 
কর্মসাধনা আমিও সঙ্কটকালে বার-বার পরিষদূকে বক্ষা করিতেছে, রমেশচন্র জগদীশচন্দ্র 
্রফুরচন্্র হরপ্রসাদ রামেন্্থন্বর হীরেজ্্নাথের ধারা তুমিই বহু ক্লেশে অব্যাহত রাখিয়াছ, - 
তোমাকে আমরা! কিছুতেই অবসর দিভে.পারিতেছি না, অসহায়ভাবে বার-বার তোমাকেই 
আশ্রয় করিতে চাহিতেছি, হে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পারিষদশেষ্ট, আমাদের প্রণাম গ্রহণ 
কর্‌, অভিনন্দন গ্রহণ কর, প্রীতি প্রহণ কর ৪৮ 

এই মানপত্রের উত্তরে আচার্য যদুনাথ নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন__ 

"আমি যে এত বৎসর ধরে সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালনা করেছি, কর্স্মাদের দৈনিক কাজে ও 
পরামর্শে অতি নিকটভাবে সঙ্গী হয়ে আমাদের চেষ্টাগুলি ফলপ্রদ করবার সাহাধ্য করেছি, এর 
মধ্যে আমার একটি লক্ষ্য লুকানো ছিল। সেটি আজ প্রকাশ ক'রে বলব। আমর! জানি 
বে -সভা-সমিতি সর্বোচ্চ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে না) কারণ প্রতিভার জন্ম শুধু ভগবানের 
দয়ার উপরই নির্ভর করে, মানুষের পরিকল্পনা বা আয়োজনে হয় না। তবে আমরা কি 
করুতে পারি? আমর! পারি--যেখানে প্রতিভা আগে থেকে অন্মেছে তার বিকাশে সাহাধ্য 
করতে, তাকে অকালে শুকিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে, তাকে সমাজে পরিচিত, সমাদৃত 
করতে। এই হ’ল পরিষদের পক্ষে সম্ভব কাজ, এ কাজ আমাদের আগেও অনেক সভা- 
সমিতি এবং গুণগ্রাহী ধনী লোক ক’রে এসেছেন। | 


_ আচার্য্য শ্রীষহুনাথ- সরকারের সংবর্ধনা ay 


কিন্ত আমার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালী সাহিত্যকন্দীদের চেষ্টা একটা বিশেষ দিকে ঘুরিয়ে 
দেওয়া এবং সেই লক্ষ্যে দৃঢ় ক'রে রাখা, যার ফলে বাঙালী-চরিত্রের এক দিকৃকার অভাব পুরণ 
হবে এবং আমাদের এক শ্রেণীর কাজ স্থায়ী হয়ে থাকবে । এই অভিপ্রায়টি এখন খুলে বলব। 
 , যে সব বিলাতী পণ্ডিত ভারতবর্ষে শিক্ষক হয়ে এসেছেন তারা সহজেই ধরে ফেললেন যে, ' 
, মোটের উপর ভারতীয় লোকদের প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি দর্শনের দিকে ঝৌঁকে, পদার্থ-বিজ্ঞানের 
দিকে বড় কম। আমরা কল্পনা ও ভাবে বিভোর হয়ে থাকতে ভালবাসি, বাস্তব জগতে 
কাজের লোক হয়ে এবং তার উপযুক্ত প্রণালীতে চিন্তা করতে আমরা স্বভাবতই চাই না বা 
পারি না। এই কারণে আমাদের বিলাতী শিক্ষকেরা অনেক বার বলেছেন যে, অর্থাগম ও 
মানব-স্থখ বাড়াবার জন্যে বিজ্ঞান-চট্চা তো সব দেশেই আবশ্তক। বিদ্তু ভারতবর্ষে তার 
_ উপর অন্ত এক কারণে এটা আবশ্তক। সেই বিশেষ কারণটি হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান-শিক্ষার 
সংযম ও কঠোর ত্রদ্মচর্ধা ভিন্ন ভারতীয়দের মানসিক গঠন দৃঢ় ও বিচিত্র করা সম্ভব 
' নহে। 

আমাদের দেশে অভি প্রাচীন যুগে এক দল মনীষী যে বস্ততাগ্্রিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, 
এ কথা আমি অস্বীকার করি না। পাণিনির ব্যাকরণ, কৌটিজ্যের অর্থশাত্র, সূর্য্য সিদ্ধাস্ত, 
চরকসংহিতা এবং মানসার বা স্থপতিশাস্্র যে জাতি রচনা করেছিল, তারা ভাব-প্রবণ কল্পনা- 
বিলাসী ছিল না। কিন্তু আজ আমাদের বংশধরদের কোথায় দেখতে পাই? . শত সহশ্র 
বৎসর ধরে আমাদের চিস্তা-নায়কেবা, আমাদের গ্রস্থকারগণ) প্রাচীন ভারতের এই লক্ষ্য ভূলে 
শুধু ভাবু ও দর্শনের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। শতান্ধীর পর শতাব্দী ধরে বিধর্মী রাঁজার 
অধীনত অত্যাচার অবমাননা ও দারিদ্র্য সহ ক'রে বাঙালীর জঙ্জবিত প্রাণ বেদাস্ত-চর্চায় ও 
ভক্তিল্লাধনায় আশ্রয়, নিয়ে চিত্তের একমাত্র শাস্তি ও কুখ পেরেছে ।' এই জন্ত আমাদের 
পূর্ববর্তী সাহিত্য-রচয়িতাদের আমি দোষ দিই না, ভাব ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাদের হাত থেকে 
বঙ্গসাহিত্য যে অনেক রত্ব পেয়েছে সে-সম্বদ্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন । 
কিন্তু আজ যে বিশ্বময় বিজ্ঞানের রাজত্ব ! আজ যে সব দেশেই, মানব-জীবনের সব . 
ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রণালী ও মন্ত্রতন্্র একাধিপত্য করছে ! এ রাজত্ব শুধু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, 
চিকিৎসা ও যন্ত্রপাতির কারখানায় নয় ; সাহিত্যের সব বিভাগেও--প্রকাশ্তেই হোক বা তলে 
তলে হোক, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনু্যত হয়েছে । 

প্রথম থেকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কি ক'রে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক 
মনোবৃত্তি ও কর্ণপ্রণালী আনা যায়? এই কাজের জন্ত চাই, স্তায়ের তর্কের জন্য আবশ্তক 
তক স্কুরধার মত্তিদধ নয়,--যা শুধু শুক খড় কাটতে পারে; ভাবে উন্মত্ত বা তক্তিরসে অশ্সিকত 
শু মস্তিফ-- যা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, তা নয়। এখন চাই--ধীর স্থির সংলগ্ন চিন্তাশক্তি ; 
অসীম শ্রমশীলতা, পরীক্ষা না ক'রে ফোন কথা গ্রহণ করব না-_এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ; সমস্ত 
উপকরণ একত্র ক'রে, সামঞ্জস্ত ক'রে তার ভিতর থেকে সত্যের খাঁটি নির্য্যাস বের করব, এই 
মন্ত্রে দীক্ষা । অর্থাৎ এক কথায়, যাকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি বলে। আমাদের সাহিত্য- 
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“এ শক 
৯২ _.. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 


পরিষৎ রা যুগে এই কাজ আরম্ত করেছে এবং তার এই প্রচেষ্টায় উপদেশ ও সাহায্য 
দিতে পেরে আমি চরিতার্থ হয়েছি। | 

দৃষ্টাস্ত দিয়ে কথাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ত্রাণ ও পত্ডিত,' 
নৈয়ায়িৰদের বংশধর, তার কান্দ যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এক দিকে রাখুন, 
" আর প্রাচীনপন্থী নৈয়ায়িকদের রচনা অন্ত দিকে.রাধুন, এই দুইমের' তুলনা করলেই পার্থক্য 
_ বুঝতে পারবেন । প্রাচীন আদর্শে কি ফল পেয়েছি? কবির ভাষায় বলি 

“এক দিন নবন্ধীপে মহা! তর্ক হৈল 
তৈলাধার পান্তজ কিনা পাত্রাধার তৈল? 
যাহাতে ফুরিয়ে গেল-উনিশ পিগে নস্ত।* - 

বাঙালী মস্তিষ্কের তীক্ষতার ইহা ভিন্ন আর কোন ফল্পই রইল না। আর দেখুন, নবীন 
দীনেশচন্দরের সাধনার ফলে বঙ্গীয় স্টায়'রচয়িতাদের পরম্পরা ও ভাববিস্তার এবং সেন-বাজাদের 
সময় থেকে মূসলমান স্থলতানদের রাজ্জসভা. পর্য্যন্ত বাঙালী হিন্দু বৈষ্যদের ইতিহাস অতি 
নিখুত ও পুষ্থাস্থপুজ্খরূপে উদ্ধার করা হয়েছে। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির এবং বাঙালী 
জাতির অতীত গতির একটি অন্ধকার কুঠুরী সম্পূর্ণ আলোকিত হয়েছে । ভারতের মানচিজে 
অঙ্গুলি দিয়ে দ্রীনেশচন্দ্র দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে কখন কখন কোন্‌ চিন্তা বা 
জ্ঞান ছড়িয়ে. পড়ল, গৌড়ীয় পণ্ডিত বাংলা থেকে কাশী, কাশী থেকে বুদ্দেলধণ্ডে পিয়ে গ্রন্থ 
রচনা করলেন, রাজসভায় জ্ঞানের প্রদীপ জেলে দিলেন। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসে এই গবেষণা অমূল্য উপাদান হয়ে থাকবে। বাঙালী মত্তিষ্কের তীক্ষৃতার এটাও 
জাজল্য গ্রমাণ। - 

তেমনি ভারতীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমার শিষ্য 'এজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহ বর্ষ ধ’রে 
অক্লান্ত পরিশ্রম করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ইংরেজ-শাসনে বঙ্গদেশে যে নবজাগরণ হয় 
তার ইতিহাসের সব উপকরণ সংগ্রহ ক'রে তা থেকে বাঙালী সমাজ, বঙ্দভাষার সংবাদপত্র, 
বাঙালীর নাট্যশালা এবং শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার বিস্তারের প্রামাণ্য ইতিহাস এবং 
সাহিত্য-সাঁধকের জীবনীর খাঁটি সত্য বিবরণ প্রকাশ ক'রে বন্রসাহিত্যের পাঠকদের এবং 
বঙ্গের ইতিহাসের ছাত্রদের চিরখমী ক'রে রেখেছে। যোগেণচন্ট্র বাগল প্রভৃতি নবীন 
কন্মিগণ এই কাজে সহকারী হয়েছে। ত্রজেন্দ্রনাথের এই সব রচনার সঙ্গে আমাদের কবিদের 
জন্ম-শতবাধিকীতে বে সব প্রবন্ধ পড়া হয় তার তুলনা করলেই ইতিহাস ও জীবনীর ক্ষেত্রেও 
এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর মূল্য কত বেশী তা বুঝতে পারবেন। এরূপ একাস্ত সত্যনিষ্ঠাকে 
“পাথুরে ইতিহাস” ব'লে উপহাদ. করার দিন চ’লে গেছে। 

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সঙ্গনীকাস্ত দাস সেইযত বক্ষিম-প্রভৃতি মাহিত্যরথীদের গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য 
শিক্ষাপ্রদ সংস্করণ প্রদ্তত ক'রে সমস্ত দেশের সম্মুখে এক মহৎ দৃষ্টান্ত রেখেছে । এই কাজটি 
বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ না করলে তার লজ্জা! চিরস্থায়ী হ’ত। তেমনি, আমার... শিষ্য 
অধ্যাপক কালিকারঞজন কাছুনগোর ইতিছাস-্রস্থগুলির সঙ্গে রজনীকান্ত গুণের লেখা ভারত- 


খৃ 


t 
আচার্য্য গরীযদুনাথ সরকারের সংবর্ধন ৯৩ 


ইতিহাদ তুলনা করলেই নবীন ও.পুরাতন লেখকদের মধ্যে গবেষণার প্রণালী এবং ফল- 
প্রস্থতিতাতে কত পার্থক্য তা স্পষ্ট হবে। 

এই সব নবীন কর্মীর সত্যসপৃহা এত বেলী ষে, তাদের নিও লেখায় কোন ভুল বা 
ক্রটি দেখিয়ে দিলে, তারা তা বিচার করে তার সত্য অংশটুকু পরবর্তী সংস্করণে যোগ ক'রে 
দেয়। এরূপ নির্জ ভ্রম স্বীকার করাকে ভারা অর্পমানের কারণ ব’লে মনে করে না। এই 
ক্রমোয়তির জন্য আগ্রহ, এই মুক্ত হৃদয়ে সত্য ব্রণ করার স্পৃহাই প্ররুত পণ্ডিতের চিহ্ন। 
আমার শিল্গণ ভা ভোলে নি। _ 

আমার এতিহাপিক শিষ্যাগণ, এখানে এবং অন্যত্র, কখনও আধিক' পুরস্কার খোজে নি, 
কাগজে প্রশংসা পাবার জন্মে যড় যন্ত্র কয়ে নি, যে দরবারে খোশামৌদ করলে বেশ অর্থাগম 
হ'তে পারত, সেখানে তারা ধরা দেয় লি।/ গবর্ষেন্ট মথবা কোন শিক্ষা-গ্রতিষ্টান তাদের 
এক পয়সার সাহাধাও করে নি। আমি হন আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব মনে 
করি। সংস্কৃতে আছে-- 

“সর্বত্র বিশ্বয়ম্‌ ইচ্ছে পুত্রোৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্» রঃ 

অর্থাৎ আর সব লোককে হারাতে চেষ্টা ক'রো, কিন্তু পুত্রের নিকট পরাস্ত হলে তা 
গৌরব বলে মনে ক’রে|। উট এ 

এখানে পুত্র শব্দের অর্থ শিল্তু অর্থাৎ মানস-সম্তান ধরতে হবে । আমার শিল্ক-প্রশিষ্যদের 
ধারা পুরুষ-পুরুষান্থুক্রমে চলতে থাকুক, বঙ্গদেশ ও বঙ্গসাহিত্যকে তারা স্থায়ী দানে সমৃদ্ধ 
করতে থাকুক, এই প্রার্থনা করেই আমি আমার সাহিত্যিক কর্শন্ীবনের ক্তের উপর 
যবনিকা টেনে দিলাম ।* 

অতঃপর সভাপতি শ্রীযুক্ত বায় হরেন্দ্রলাথ চৌধুরী তীহার ভাষণে বলেন, “দুই জন 
শিক্ষাত্রতী এদেশে গবেষণামূলক অধ্যয়ন প্রচেষ্টার প্রবর্তন করিয়াছেন।- তাহার! হইলেন 
আচার্ধা প্রফুল্লচন্্র বায় এবং ডক্টর যছুনাথ সরকার। প্রফুল্পচন্দ্র বিজ্ঞানে এবং যহুনাথ্‌ 
ইতিহাস অধ্যয়নে এই গবেষণার প্রবর্তন করিয়াছেন। ডক্টর সরকারের শিশ্তগণ 
আবশ্তক এতিহাসিক- বিষয় লইয়া গবেষণার কাজ চালাইয়া যাইতেছেন এবং অতীত সম্পর্কে 
" নিত্য নৃতন তথ্যের সন্ধান দিতেছেন। ডক্টর সরকার ৭৮ বৎসর অতিক্রম করিলেন বটে, 
কিন্তু মানসিক দিক্‌ দিয়া এখনও বহু কাজ করিবার পূর্ণ শক্তি তাহার রহিয়াছে ।* 

_ সংবর্ধনার অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর প্রীরমেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শীমতী বিজ্ঞনবালা ঘোষ 
দত্তিদ্দার, শ্রীমুক্ৃতি সেন সন্গীতালাপ করিয়া এবং শ্রীবীরেন্ত্রকু্ণ ত্র তাহার রচিত খাপ্না’ পাঠ 
করিয়া সমবেত সভ্যগণের চিত্তবিনোদন করেন। 

এই উপলক্ষে পরিষদ-কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীরজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- লিখিত আচাৰ্য্য 
যহুনাথের সাহিত্য-সাধনার বিস্তৃত পরিচয়জ্ঞাপক “আচার্য্য ধছুনাথ সরকার” নামে একটি 
পুস্তিকা সমবেত সভ্যগপকে বিতরণ করা হয়? ১ 

গ্রীতিমম্মেসনে সকলকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। 


Et 


বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষদের 
ঃপঞ্চালত্তম বাষিক কাধ্য-বিবরণ 


বান্ধব--বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব জীবিত আছেন--রাজা শ্রীনরসিংহ 
মল্লদেব বাহাদুর । 
"- জদত্ত--১৩৫৩ বঙ্গাধের শেষে নি বিভিন্ন শ্রেণীর সদন্য-সংখ্যাঁ_ 

বিশিষ্ট সদন্ত--১। আচার্য প্রীযহনাথ সরকার, ২। প্রীষোগেশচন্্র রায় বিস্তানিধি, 
৩। ডক্টর প্রীঅবনীজ্নাথ ঠাকুর । 

আজীবন-লদন্ড--১। রাজা শ্রগোপাললাল রায়, ২। শরীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি 
সরকার, ৪ । ডক্টর শ্রীনবেজ্নাথ লাহা, €। ডক্টর শ্রীবিমলাচর্ণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীদত্য- 
চরণ লাহ, ৭। প্রীজনীকাস্ত দাস, ৮। শ্ীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪। শ্ীসতীশচন্দ্র বস্তু, 
১০। শ্রীহরিহর শেঠ, ১১। ডক্টর শমেঘনাদ সাহা, ১২। প্রীনেমিঠা্ পাণ্ডে, ১৩। শ্রীলীলা- 
মোহন সিংহরায়, ১৪ শ্রীপ্রশাস্তকুমার সিংচ, ১৫। মহারাজকুমার ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, 
১৬। শ্রীহিরণকুমার বন, ১৭। শ্রীমতী বীণাপাশি দেবী, ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, 
১৯। শ্রীনমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, এবং ২০ । শ্রীনগেন্দনাথ রক্ষিত । 

অধ্যাপক-সদত্ত-_বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সান্ত-সংখ্যা = হইয়াছে। 

সাধারণ-দদ্স্ত__কলিকাতা ও মফম্বলবাসী সাধারণ সদস্তের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের 
শেষে ১০৪০ ছিল 1 ? 

জহায়ক-সঘত্য-_-এই শ্রেণীর স্দশ্য-সংখ্যা বর্ধশেষে ১১ ছিল। 

পরলোকগত সদ্ধস্ত--অধ্যাপক সদন্ত £ অবনীরঞ্জন কাব্যব্যাকরপতীর্ঘ। সাধারণ 
সন্ত : ১। অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ২। অর্ছেনুভূষণ সিংহ, ৩। ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য, ৪। 
কৃষ্ণনাথ সেন, ৫। চন্দ্রভৃষণ রায়, ৬। পীঁচকড়ি ঘোষ, ৭।-ভক্টর বেনীমাধব বড়ুয়া, 
৮1 বৈষ্নাথ তরফদার, ৯। সুকুমার হালদার, ১০। সুধীরকুমার লাহিড়ী । 

পরলোকগত সাহিত্যলেবিগণ- পূর্বোজিখিত সদন্ত ও এই সকল সাহিত্যিক ও 
সাহিত্যবন্ধুর পরলোকগমনে পরিষৎ গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন £-- 

১। অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী, ২। পরিষদের ভূতপূর্বব সদস্ত কবি কাস্তিচন্্র ঘোষ, 
৩) গীতা-ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত খগেন্্রনাথ শাস্ত্রী, ৪। নরেন্দ্রনাথ, শেঠ (পরিষদের ভূতপূর্্ব 


সন্ত এবং বন্ধিম-ভবন সংস্কারের জন্য অর্থসংগ্রহে' পরিষদূকে সহায়তা করিয়াছিলেন ), 


৫। কবি প্রমখনাথ রায় চৌধুরী (পরিষদের ভূতপূর্ সন্ত ও অন্ততম স্তাশরক্ষক), ৬। শশিতৃষণ 
বিভালঙ্কার_( “জীবনীকোহ! )-প্রণেতা ও পরিষদের তৃতপূর সন্ত, ৭। ভন সোসাইটি ও 
পত্রিকার সম্পাদক ও পরিষদের তৃতপূর্বব সদ্বপ্ত--সতীশচন্দর মুখোপাধ্যায় এবং চিত্রশিল্পী 
হেমেন্দনাথ মজুমদার | , 


পে 


৯৬ বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষদের 
প্রধিবেশন--আলোচয বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। (ক) দ্বিপঞ্চাশতম 
ও ব্রিপর্চাশত্বম বাধিক অধিবেশন--+১. ফান্তন ১৩৫৭ । (খ) মাসিক অধিবেশন--২. চৈত্র 
১৩৫৪ ও ২৪এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫। এই সকল অধিবেশনে আজীবন সদস্য ও সাধারণ সদ্স্ত 
নির্বাচন, নিয়মাবলী পরিবর্তন, প্রবন্ধ পাঠ, পুস্তকোপহার বিজ্ঞাপন এবং শোকগ্রকাশ প্রভৃতি 
হয়। (গ) বাষিক শ্বৃতি-সভা--২৪এ হ্ৈষ্ঠ ১৩৫৫ তারিখে আচার্য্য রামেন্দরমুন্দর জিবেদীর 
স্থৃতি সভার অনুষ্ঠান হয় এবং ১৫ আষাঢ় ১৩৫৫ তারিখে সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মধুসুদন 
দত্তের স্মৃতিপূজা ও তাহার সমাধিস্তস্তে পুষ্পমাল্যার্পণ করা হয়। (ঘ) বিশেষ অধিবেশন 
১৩ই কান্তিক ১৩৫৫ তারিখে ডক্টর ্রীস্থশীলকুমার দে "বৈদিক সাহিত্যে ত্রহ্মবাদিনী” বিষয়ে 
“অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বন্তৃতা” করেন) এই অন্ত তাহাকে যে ২০০২ টাকা দক্ষিণা দেওয়া হয়, 
তাহা তিনি পরিষদের সাধারণ তহবিলে দ্বান করিয়াছেন। 
কার্য্যালয়--সভাপতি :--আচা্য যছুনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি £_শ্রীমগ্বথ- 
মোহন বন্থ, শ্ীহ্ননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত মহারাজ শ্রীশচন্্র নন্দী, 
শ্রীরমেশচন্্র মন্দার, শ্রীহ্বসীগকুমার দে, শ্রীমতুল তর গুপ্ত ও শ্রীযোগেশচন্্র রায় বিস্তানিধি; 
সম্পাদক :--ব্রীসজনীকান্ত দাস? সহকারী সম্পাদক ২--্রীঅনাধনাথ ঘোষ, শ্রীষোগেশচন্দ্ 
ভট্টাচার্য, প্রীধোগেশচজ্্র বাগল ও শ্রীষ্জ্যোতিষচন্্র ঘোষ; গ্স্থাধ্যক্ষ £_প্রীবরজেন্্নাঁথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ; পত্রিকাধ্যক্ষ : ্রীচিত্তাহরণ চক্রবর্ত্তী ; কোষাধ্যক্ষ :--মাননীয়ন শ্রীবিমলচন্দ্ 
সিংহ ; পুথিশালাধ্যক্ষ *_শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ; এবং চিত্রশালাধ্যক্ষ :£_শ্রীমনাঁথবন্ধু দত্ত। 
আলোচ্য বর্ষেও সকল জ্রব্যের ছুর্শ,ল্যতাবশতঃ কর্মচারিগণের অভাব আংশিক লাঘব 
করিবার জন্ (ক) কয়েক ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধি, এবং (খ) সকল ক্ষেত্রেই কিছু কিছু মাসিক-ভাতা 
দেওয়া হইঘাছে। 
কার্ধ্য-নির্বাহক সমিতি-_নিয়োক্ত সদস্তগণ আলোচ্য বর্ষে কার্ধ্য-নির্ববাহক-সমিতির 
সভ্য ছিলেন। (ক) সদশ্যগণের দ্বারা নির্বাচিভ--১। শ্রীনীহাররঞন রায়, ২। শ্রগোপাল- 
চন্দ্র ভট্রাচার্ধ, ৩। শ্রীৈলেন্দ্রুষ্ণ লাহা, ৪ । প্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫1 শ্রীগুলিন- 
বিহারী সেন, ৬। শ্রীনরেন্ত্রনাথ বস্তু, ৭। শ্রীস্থবলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮! শ্রীবসন্তকৃমার 
চট্টোপাধ্যায়, 2। শ্রীবিভাম রায়চৌধুরী, ১০ | শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১১। ্রীপু্নাথ 
গলোপাধ্যায়, ১২। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৩। শ্রীীলামোহন সিংহ রায়, ১৭। শ্রীকামিনী- 
কুমার কর-রায়, ১৫ | শ্রীমনোরঞন গুধ, ১৬। বেভাঃ ফাদার এ দোতেন, ১৭। শ্রীন্থিবণ- 
কুমার বহু, ১৮। শ্রীনীনেশচন্্র সরকার, ১৯। শ্রীগ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 
২০। শ্রীনিশ্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (খ) শাখা-পরিষদের নির্বাচিত £-২১। শ্রীঘজিতকুমার 
বন্থ মল্লিক, ২২। শ্রীমতুজ্যচরণ দে পুরাপরত্র,র ২৩। শ্রীমনীধিনাথ বন্-সরম্বতী, এবং 
২৪। শ্রীপলিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 
নির্দিষ্ট কার্ধ্য ব্যভীত কাধ্য-নির্ধবাহক-সমিতি নিয়লিখিত বিশেষ কাধ্যগুলি সম্পাদন 
করিয়াছেন। | 2 ৰ 


চতুঃপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কাৰ্য্য-বিবরণ ১৭. 


১। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের (ক) ‘লীলা পুরস্কার প্রদান’ ও ‘লীলা লেকচারার 
নির্ববাচন' সমিতিতে শ্রী্গন্নাথ গলোপাধ্যায় এবং (খ) “সরোক্জিনী বন্থ পদক প্রদান” সমিতিতে 
প্রীসজনীকাস্ত দাস পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। 

২। নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫৫শ বর্ষের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে ২০ জনের অধিক 
(সভ্যপদপ্রার্থীর নাম না আসার ভোট-পরীক্ষক নির্বাচনের প্রয়োজন হয় নাই। 


৩। ব্ষিমচন্দ্রের স্বৃতিরক্ষার্থে একটি বাধিক পারিভোধিক দেওয়ার বিষয়ে পরিষদের ' 


নৈহাটা-শাখা-পরিষৎ পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন। উক্ত সরকার কর্তৃক 
অমুরুদ্ধ হইয়া মূল পরিষৎ নিম্নোক্ত মস্তব্য প্রেরণ করেন ।-_ 

(ক) . পশ্চিম-বঙ্গ সরকার প্রতি বৎসর ১০০৯ টাকার পারিভোষিক প্রদান করিবেন I 

(খ) পধ্যায়ক্রমে এক বৎসর (১) বাংলা ভাষায় যে কোন মৌলিক গবেষণার জন্ত ও (২) 
এক বৎসর উচ্চাঙ্গের সাহিত্য স্বষ্টর জন্ত পারিভোধিক প্রদত্ত হইবে। | | 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং পারিতোষিক-প্রদান-সমিতিতে 
শীদজ্রনীকাস্ত দাসকে পরিষদের অন্যতম প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন। 

৪| পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের Adult Education Committee-তে পরিষদের পক্ষে 
শ্রীসজনীকাস্ত দ্বাস প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন। | 

৫। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের মন্ত্ির্গকে পরিষদে সংবর্ধনা করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের, মতে “বন্দে মাতরম্কে ভারতের জাতীয়-সঙ্গীতরূপে 
মর্ধ্যা্া দান করা হউক-_এই মন্তব্য ভারত-সরকারের প্রধান মন্ত্রী, গণপরিষদের সভাপতি, 
রাষ্ট্রপতি, জাতীয় মহাসভার সম্পাদক এবং পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রধান মন্ত্রীর বিকট প্রেরিত 
হয়। 

৭। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত য়াছে_ সাহিত্য-শাখা, জারা 
দর্শন-শাখা, বিজান-শাখা, আয়ব্যয়, পুস্তকালয়, চিত্রশালা ও ছাপাখানা-সমিতি ৷ এতত্যতীত 
মত্ি-সংবর্ধনা-সমিতি, জাতীয় গ্রন্থাগার সমিতি ও আচার্য্য যদুনাথ সরকার সংবর্ধনা- সমিতি 
উল্লেখযোগ্য। 

৮) “ব্ভাষাভাষী ধে সকল অঞ্চলকে বিহার এবং অন্থান্ত প্রদেশের সহিত যুক্ত কর! 
হইয়াছে, সেই সকল অঞ্চল বঙ্গের বহিভূ্ত হওচার জন্ত বঙ্গ-সংস্তৃতির পক্ষে ক্ষতিকর । এই 
বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেই সকল অঞ্চলকে বন্দের-সহিত যুক্ত করা হউক-_ ' 
ইহাই দাবি করিতেছে এই মন্তব্য ২১।১২৫৪ তারিখে মাসিক সাধারণ” অধিবেশনে 
গৃহীত হইয়াছে । | 

সংবর্্ধনা--প্রবীণ ইল হন শ্রীকেঘারনাথ বন্যোপাধ্যায মহাশয় ৮৬তম বর্ষ 
অতিক্রম করায় ১৫ই চৈত্র ১৩৫৪ তারিখে তাহাকে পরিয়ৎ হুইতে পুথিয়ায় সংবর্ধনা করা হয়। 
পরিষদের সহকারী সভাপতি ডক্টর শ্রীন্ব্লীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং পরিষদের 
কতিপয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পূর্ণিয়ায় এই সংবর্ধনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। পরিষৎ হইতে 


১৩ 


৯৮ - বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


কেদারনাথকে গরদের উপর মুক্রিত মানপত্র ও জরির মালা দেওয়া হয়। পরিশিষ্টে মানপত্র 
- মুত্রিত হইল। 

্রন্থপ্রকাশ--(ক) সাধারণ তহবিল হইতে শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায-লিখিত 
'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা”র ৬৬ হইতে ৭১ সংখ্যক পুস্তকে ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন 
ঘোষ-_নগেম্্রনাথ গু, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর--অমৃতলাল বন্--বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর--কালীপ্রসয্ কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রাঁ়-জলধর সেনু--ক্ষীরোদ- 
প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী*, রামদাস সেন--রজনীকান্ত গুপ্ত--নিখিলনাথ 
রায-_-গণেন্দ্নাথ ঠাকুর এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল-লিখিত--৭২ সংখ্যক পুস্তক রামকমল 

সেন--ক্নফ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্বতীত চরিতৃমালার পূর্বরপ্রকাশিত 
কতকগুলি পুস্তক নিঃশেষিত হওয়ায় সেগুলির নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত হুইয়াছে। 
বিষ্যাসাগর-রচিত ‘সীতার বনবাসে'র একটি প্রামাণিক সংস্করণ শ্রীব্রজেন্্রনাঁথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদকতায়-প্রকাশ্রিত হইয়াছে । 
২ পির্যিৎ-পরিচস়" গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

(থ) লালগোলা-গ্রন্থ প্রকাশ তহবিল হইতে শ্রীব্রকেভ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত “বাংলা 
সাময়িক-পত্রে'র নৃতন তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 

শ্রীবসস্তরঞন রায় বিতিতব্লভ-সম্পাদিত চণ্তীদাসের '্রীকষ্ণকীর্তন ( চতুর্থ সংস্করণ ) গ্রন্থের 
মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আপিল। 

(গ) ঝাড়গ্রাম-গ্ন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে ্ীরজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসঙ্রনীকান্ত 
দাসের সম্পাদনায় (১) টেকটাদ ঠাকুর-র্চিত ‘আলালের ঘরের দুলালে'র ২য় সংস্করণ এবং 
(২) কালীগ্রপন্ন. সিংহ-রচিত ‘হুতোম প্যাচার নকৃশা প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থের 
সহিত অধুনা-দুপ্রাপ্য ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-লিখিত 'সমাজ কুচিত্র' ও পণ্ডিত রামসর্ববথ 
বিদ্যাভূষণ-লিখিত ‘পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব’ পুস্তক, ছুইখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। 

“ এতঘ্যতীত্ত এই তহবিল হইতে পূর্বব-প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলীর ও মধুসূদন 
গ্রন্থাবলীর যে সকল পুস্তক নিঃশেষিত হইয়াছিল, সেগুলি পুনম্মু্রিত হইয়াছে। 

গ্রন্থাগার--অলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৫৩৮ খানি পুস্তক ও সাময়িক-পত্র ( ক্রীত ১৭৯ ও 
উপহারপ্রাপ্ত ৩৫৯) সংযোজিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রস্ 
কাবাবিশারদ, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির রচিত কতকগুলি দুপ্রাপ্য গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য । 

পরিষদ গ্রস্থাবলী ও পত্রিকার বিনিময়েও বহু প্রতিষ্ঠান হইতে উপহারস্বরূপ বহু পুত্তক- 
- পত্তিক। পাওয়া গিয়াছে। 

এতদ্যতীত (১) স্বৰ্গত যোগেন্্রনাথ সেনের পত্নী রক্ত চারুশীলা সেন আলমারী সমেত 

৫৫ খানি পুস্তক, (২) শীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ৯* খানি পুস্তক, (৩) স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ 


টি 
* রামেম্রনুন্মর ব্রিবেদীর শ্ৃতি-ভাগারের অর্থে প্রকাশিত । Rs 


চতুঃপঞ্চাশিত্বম বাষিক কাৰ্য্য- বিবরণ | ৯৯ 


চক্রবর্তীর পুন্র শ্রীদেবেজুনাথ করব তাহার পিতার গ্রন্থ-সংগ্রহ টে ৩২ খানি পুস্তক ৷ দান 
করিয়াছের্ন। - 

গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা সন্ধলনের কার্য্যও অনেকটা গ্রপর হইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষে বছ গব্ষেককে গ্রন্থাগারের ছুপ্পাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্র পরিষদ্‌ মন্দিরে 
পাঠ করিবার স্থবিধা দান করা হইয়াছিল। ০ 

গত বৎসরে কলিকাতায় যে নিথিল-ভারত প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পরিষদের বহু 
মূল্যবান্‌ ও দুপ্রাপ্য সাময়িক-পত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল । 

সাহিভ্য-পরিষৎ-প্রিকা--পূর্ব পূর্ব বর্ষের স্তায় আলোচ্য বর্ষে জর ভাগ 
সাহিভ্য-পরিষৎ-পত্রিকা দুইটি যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।  বিষয়ভেদে ১২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে সংস্কৃত দাহিত্য--১, ইতিহাস--৪, প্রত্বতত্ব_-১, আধুনিক বাবা এবং 
বিবিধ--১] 

, পুথিশালা-বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ৫৯০৫ খানি; তন্মধ্যে বাঙ্গালা--৩২৭৬, সংস্কত- 
২৩৯৪, তিব্বতী--২৪৪, অসমীয়া--৩, উড়িযা--৪, হিন্দী--১ ও ফাসী--১৩। আলোচ্য 
বর্ষে বহু অচুসদ্ধিৎস্থকে প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার স্থবি্ধিা দেওয়া হইয়াছিল। 

রমেশ-ভবন--আলোচ্য বর্ষেও রমেশ-ভবুনের সম্পূর্ণ দ্বিতল গবর্ষেন্ট রেশনিং টনি 
ব্যবহৃত হইতেছে। 

ডাক-বিভাগের অনুরোধে এবং কার্ধ্-নির্ববাহক সমিতির নির্দেশে রমেশ্র-ভবনের 
নিয়তলের দক্ষিণ দিকৃস্থ বারান্দা 'সাহিত্য-পরিষৎ পোস্ট অফিস'রূপে ব্যবহার, করিবার জন্য 
ভাড়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । আগামী সপ্তাহ হইতে এই ডাকঘর খুলিবার কথা। 

কবিবর মধুস্থদনের অস্তরজ হহৎ গৌরদাঁস বসাকের প্রপৌত্র শ্রীগোপেন্্রুষ্ণ বসাক তাহার 
গ্রপিতামহের সঞ্চিত কবিবরের ও অন্তান্ লাহিত্যদেবীর লিখিত কতকগ্চলি প্র (জীৰ্ণ ) 
দান করিয়াছেন। 

কবি সত্যেন্নাথ দত্তের ব্যবহৃত কতকগুলি ভ্রব্য তাহার পত্বীশ্ীযুক্তা কনকদতা দত্তের 
সৌজন্যে ুস্বরেশচনতর রায় দান করিয়াছেন। এই ্রব্যগুলির অন্ত একটি স্ুদশ্ত আধারও 
সাহারা দান কবিয়াছেন। 

গত. বৎসর লগ্তনের Royal Academy of Indian Arte-এর অনুষ্ঠিত লওনের 
প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের জন্তু প্রেরিত পরিষদের চিত্রশালার ভ্রব্যগুলি ভারতে ফিরিয়া! আসিয়াছে 
এবং সেগুলি ভারত-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের অঙুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে প্রদশিত হইতেছে । 

নিয়মাবলী পরিবর্তন-_কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাবে গত ২১এ চৈত্র ১৩৫৪ 
তারিখে পরিষদের মাসিক সাধারণ অধিবেশনে ১৫শ সংখ্যক নিয়মের নিয়োক্ত পরিবর্তন 
গৃহীত,হইয়াছে।_- 

১৫ । কে) প্রত্যেক সাধার্ণ-সদশ্যকে প্রবেশিকা" “স্বরূপ ১২ টাক! দিতে হইবে। 

(খ) ‘কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে প্রত্যেক সাঁধারণ-সদস্তকে বাধিক অন্যন বারো টাকা . 


~ 


১০০ _.. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


অথবা মাসিক ১২ টাকা চাদ দিতে হইবে। কিন্ত যিনি এককালীন ৮২ টাকা অগ্রিম 
পরিযৎ-কার্ধ্যালয়ে যথাসময়ে/ জমা দিবেন, তাহার বারো মাসের দেয় ঠা ১২২ টাকার স্থলে 
৯২ টাকা গৃহীত হইতে পারিবে । সকল সাধারণ-সদস্তেরই চাদ্দা অগ্রিম পরিষৎ-কার্ধ্যালয়ে 
দেয়। | 

= গে) যে সকল সাধারণ-সদস্তের বাসস্থান মফ:স্বলে, অর্থাৎ কলিকাতা ও তাহার উপকঠের 
বাহিরে, এবং যাহারা পরিযদ্‌-রস্থাগার ব্যবহার করেন না, তাহাদের বাধিক টাদার পরিমাণ 
অন্যন ৬২ টাকা । , 

পশ্চিমবজ সরকার-_আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের বাধিক সাহায্য 
* ৯২০০২ টাকা দান করিয়াছেন । এজন পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । 

কলিকাতা করপৌরেশন--১৩৫৪ বঙ্গাব্দে পরিষদ্-গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি ক্রয় করিবার 
অন্য করপোরেশন হইতে কোন অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় নাই। তাহারা পূর্বববৎ এবারও 
পরিষৎ-মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন । পরিষধ এজন্ত বিশেষ কৃতজ্ঞ। 

দুঃক্ঘ-সীহিত্যিক ভাগার__আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের 
বিধবা পত্বীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্তাকে ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত 
মাসিক সাহায। দান করা হইয়াছিল । 

'স্মৃতিরক্ষ]--কবিবর মধুসুদন দত্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তাহার সাহিত্যসেবার উৎসাহ ও 
পরামর্শদীতা গৌরদাস বসাকের এক তৈলচিত্র তাহার প্রপৌত্র শ্রীগোপেন্দররুষ্ণ বসাক 'পরিষদে 
দান করিয়াছেন। | 

বঞ্চিম-ভবন--বদ্দীয়-দাহিত্য-পরিষরের নৈহাটা শাধার তত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত 
হইতেছে। 

শাখা-পরিষৎ__-মালোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, রাচী, কাশী, ভাগলপুর, 
নৈহাটী, বৰ্দ্ধমান ও জাঙ্গীপাড়া-কুষ্চনগর শাখায় যথারীতি অধিবেশনাদি হইয়াছিল। নৈহাটী 

শাখা-পরিষদের আয়োজ্নে বস্কিম-ভবনে বঙ্ধিমচন্সের জন্মোৎসব ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শাস্্ীর বাধিক স্থৃতিদভা অগ্ঠিত হয়। মেদিনীপুর শাখার বাধিক অধিবেশন ও সাহিত্য- 
সম্মেলন সাড়ম্বরে অষ্ু্ঠিত হয়। 

এককালীন দ্বান-__সাধারণ-সদশ্যগণের নিকট প্রাপ্ত বাষিক চাদা ব্যতীত শ্রীঅমিয়লাল 
মুখোপাধ্যায় এবং শীনগেন্দনাথ রক্ষিত সাধারণ তহবিলে প্রত্যেকে ২৫০ হিসাবে দান করিয়া 
আজীবন-সদন্য হইয়াছেন এবং পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য পরলোকগত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 
ইচ্ছান্থসারে তাহার পুত্র শ্রীললিতকুমার ঘোষ মহাশয় সাধারণ তহবিলে ১০০ টাকা দান. 
করিয়াছেন। এই দাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ 

আয়-ব্যয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের সংক্ষিধ আমব্যয়-বিবরণ ও উদ্ধৃভপত্র সদশ্তগণের নিকট 
প্রেরিত হইয়াছে । উহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিগত বর্ষের তুলনায় এবার চাঁদা আদা 
কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিষদের প্রতি কর্তব্যবোধবশতঃ যে সকল সমস্ত নিয়মিত চদা দিয়া 
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আসিয়াছেন, এই স্থযোগে তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। কলিকাতা করপোরেশনের . 


১৩৫৪ বঙ্গাব্দের জন্ত বার্ষিক দান না পাওয়ায় গ্রস্থাগারে আশানুরূপ গ্রস্থাদি খরিদ করিতে 
* পারা. যায় নাই । হিসাব-পরীক্ষক শ্রীবলাইটা্ কু সমস্ত হিসাব যত্বের সহিত পরীক্ষা করিয়া 
দিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন। 


২ কা্া-নি্বাহক-দমিতির পক্ষে 
LS { \ শ্রীসজনীকাস্ত দাস 
১ t € a 
'পরিশিষ 
প্রবীণ কথা-সাহিত্যিক শ্রীহুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে-_ 
হে পুজ্যপাদ সাহিত্যকুলপুরু | 


ঠিক ছয় বৎসর পূর্বে তোমার অশ্মীতিতম জন্মদিনে তোমার সাহিত্যকীত্তির একান্ত ভক্ত 
এবং তোমারও পরম স্েহাম্পদ কতিপয় বাঙালী সাহিত্যিক এই পূর্ণিয়াতেই সংবর্ধনা করিতে 
আসিয়া তোমার শতায়ু কামনা করিয়াছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট-বিপ্রবের ইহ! 
অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা, মহাত্মা গান্ধীর “ভারত ছাড়" মন্ত্র তখনও কার্যকর ভাবে উচ্চারিত 
হয় নাই। আমরা সাহিত্যিকেরা তখন প্রায়শই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন হইতে দূরে খাকিতাম। 

তাহার পর অর্ধধুগ অতীত হইয়াছে। ভারতের তথা পৃথিবীর রাষ্ট্রজমঞ্চ বহন 

দৃষ্তপরিবর্তন্‌ হইয়াছে। মহাযুদ্ধ, মহাবিপ্লব, মহাম্স্তর ও মহাআত্মঘাতের মধ্য দিয়া আমরা 
স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি। দেশের রাষ্ট্রপরিচালনায় শিল্পী ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়েরও 
যথাযোগ্য অংশ. গ্রহণ করিবার দায়িতস্থচক আহ্বান আসিয়াছে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার 
গৌরব সমাক্‌ উপলব্ধি করিতে-না-করিতে ভ্রাস্তিবশে মহাগুরুনিপাতের মহাপাঁতক 

আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে। এই দুরহ সঙ্কটকালে বাংলা দেশের সমুদয় সাহিত্যিক 
সম্প্রদায়ের পক্ষে আমরা তোমার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে পুণ্যতীর্ঘ পূণিয়ায় সমবেত হইয়াঁছি। 
সাহিত্যিককুলের হে প্রবীণ পুরোহিত, তুমি আমাদিগকে আশীর্বাদ কর, আমাদের পথ নির্দেশ 
কৰিয়! দাও? আমাদিগকে বল দাও। আজ আমরা আর তোমার শতায়ু কামনা করিব না, 
সমগ্র জাতি কি করিয়া মোহমুক্ত হইয়া হিংসা পৃথিবীতে বঞ্চিতের স্তাধ্য অধিকার স্থাপন 
করিতে পারে- শুধু তাহারই সন্ধান বলিয়া দাও। বলিয়া দাও, আমরা কি এবং আমরা কে ! 
আমাদের মহৎ,এঁতিহের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দাও। 
হে দরদী বস্ষ্টা! 

তুমি আজীবন এই কাৰ্যই করিয়াছ__বফ্িত ও নিগৃহীত মাহুষকে আপন হৃদয়ের সমস্ত 
মধুর রস উজাড় করিয়া দিয়া অপমান ও বিস্বৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছ। ‘ হাসির আবরণ দিয়! 
বেদনার অশ্রজ্জলে লাঞ্ছিত ও. নিপীড়িত জনকে নিষিক্ত'কবিয়া তুমি মানব-জ্বীবনের মহত্বে 
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১০২ ১ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 


" প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তোমার ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় “অশরীরী মায়ার ধাত্রী মায়ের জাতিরা” 
কৃতাৰ্থ হইয়াছেন দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, কেরানীনামে কলঙ্কিত বাঁঙালী-জ্ীবনের সকল গৌরব, 


সকল গ্লানি, অপরিসীম ধৈর্য ও অকথিত লজ্জা-অপমানকে শুধু তুমি বাণীরপ দাও নাই, . 


তাহাদের প্রাণে আশা ও ভরুসার সঞ্চার করিয়াছ । তোমার শিল্পন্থইির মধ্যে তাহারা চির- 
কালের আশ্রয় পাইয়াছে। তুমি তাহাদের অন্তরে প্রেমের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছ। ' 

জাতির এই স্থদিন-ছুর্দিনে আমরা! আজ সকলেই অসহায় ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। 
বেদনার শরশয্যায় শায়িত ছে আমাদের পিতামহ,.তুমি আমাদিগকে নব শাস্তিপর্বের নৃতন 
উপদেশ দাও। তোমার যৌবনের -প্রারত্তে একবার লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করিয়া জাতির হাতে 
সমর্পণ করিয়াছিলে। আজ তোমার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ রত্বরাঁজি আমাদের হাতে 
তুলিয়া দাও এবং আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার আদর্শকে, তোমার-উপাস্যকে হৃদষে 
ধারণ করিয়া ধন্ত হইতে পারি। তোমার সাহিত্য-জীঁবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারস্তে 
রবীন্দ্রনাথ তোমাকে নিঞ্জেকে মুক্তি দিয়া মুক্ত হইতে বলিয়াছিলেন, আমরা আজ অন্তরের 
সঙ্গে সেই আবেদনেরই পুনরাবৃত্তি করিতেছি। তোমার সমস্ত জীবনের পাথেয় ও সঞ্চয় 
তুমি আমাদের হাতে সম্পূর্ণ উজাড় করিয়া দিয়া মুক্ত হও । 


নী বঙ্গীয়-সাহিত্যা-পরিষদের পক্ষে 
১৫ চৈত্র ১৩৫৪ | শ্রীজনীকান্ত দাস 
সম্পাদক 


mn 


চতুঃপঞ্চাশত্তম বাঁধিক অধিবেশন 
১৬ই মাঘ ১৩৫৫, ২৯এ জানুয়ারি ১৯৪৯, শনিবার, অপরাহ্ণ চারিট! 
সভাপতি-- আচাৰ্য্য শ্রীধঘুনাথ সরকার 


উপস্থিতি-_ . 
প্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ".. : শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, 

- শ্ীদতীশচন্্র বসু শ্রীতিদিবনাথ বায় 
শ্রীথগেন্দলাল মিত্র শ্ীশৈলেন্্রুষ্ণ লাহা 
প্রদীনেশচন্জ ভট্টাচার্য্য ক্রীনরেন্দ্রনাথ বসু 
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল ' শ্রবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্রীকামিনীকুমার কর রায় শ্রীনবেন্ত্রনাথ সিংহ - 
শ্ীবিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী স্রীমজিতকুমার ঘোষ 
প্রীশোক রায় ২ , শ্রীবিজয় শাপিগ্রাহী 
'প্শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী জীরেপুপদ মুখোপাধ্যা* 
প্রীশশিতৃষণ দাশগুত। নি রস্থধাংশুকুমার সেন 
শ্রীমনিলকুমার সেন শ্রীক্ষিণাপ্রসাদ বসু 
শ্রননীভূষণ দাশগুপ্ত, শ্ীমুধারিমোহন কু 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত শ্রীপূর্ণচন্ মুখোপাধ্যায় : 
শীযোগেশচন্দ্র বাগল শীয়ামকমল সিংহ 
শ্রীজ্যোত্তষিচন্দ্র ঘোষ - জীসজনীকাস্ত দাস 
প্রান্ঘনাথনাথ ঘোষ প্ীত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় . 

জীসনৎকুমার গুপ্ত - " শ্রীঈশানচন্ত্র রায় 
ঢ় শ্রীহ্ববলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া আচার্য্য প্রীযদুনাথ সরকার, গত ২৩ বৎসর পরিষদের কার্ধ্যে . 
সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার পর পরিষদের আধিক উন্নতি, মৃল্যবান্‌ গ্রন্থ প্রকাশ, গ্রন্থাগারের 
সুনিয়ন্্র প্রভৃতি যে কাৰ্য্য হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া নৃতন ও উৎসাহী bls 
. পরিষণেরর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিলেন। 

অতঃপর সাধারণ-সদশ্ত নির্বাচনের পর সম্পাদকের পক্ষে. শীমুবলচন্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 
" ৫৪শ বাধিক কার্ধয-বিবরণ পাঠ করিলেন। শ্রীমনাখবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে, শ্রীত্রিদিবনাখ 
রায়ের সমর্থনে ও সর্বসম্মতিক্রমে এই কাধ্যবিবরণ গৃহীত হইল। | 
সহকারী সম্পাদক শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের পরীক্ষিত আয়-ব্যয়-বিব্রণ ও ১৩৫৫ 
বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যম্-বিবরণ উপস্থিত করিলে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের প্রস্তাবে ও 
জ্ীঅনাথবন্ধু দত্তের সমর্থনে ও সর্ধম্মতিক্রমে উহ গৃহীত হইল। 


১০৪ বঙ্গীয় লাহিতা-পরিষদের | 
সম্পাদক জানাইলেন যে, শিলিনি সদস্তগণ ৫৫শ বর্ষের কার্য্য- দিম সভা 
নির্বাচিত হইয়াছেন, রর 
শ্রীঅনাথনাখ ঘোষ, রেভারেণ্ড ফাদার এ দ্রোতেন, শ্রীকামিনীকুঘার কর রায়, শ্রীগোপালচন্ 
" ভট্টাচার্ধয, শ্রীজগন্পাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতিংপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রিক্জিদিবনাথ রায়, 
্রীনির্শলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীধসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবিজনবিহারী 
ভট্টাচাৰ্য্য, শ্রীবিভাস বায় চৌধুরী, শ্রমনোমোহন ঘোষ, ভ্রমনোরঞন গুপ্ত, গরীযোগেজনাথ সুপ, 
শ্রীলীলামোহন” সিংহ রায়, শভীশৈলেন্কৃষ্ লাহা, প্রশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, প্রন্নবলচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রাহিরণকুমার বসু । 
শাখা-পরিষদের পক্ষে-_শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, নি বন্ধ, প্রললিতমোহন 
মুখোপাধ্যায় এবং শ্রমতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ব। 
সভাপতি মহাশয় ইহাদিগকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিলেন । 
"*_ অতঃপর কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির পক্ষে যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমধিত হইলে নিয়লিখিত 
সদন্তগণ ৫৫শ বর্ষের কর্মাধ্যক্ষ-পদে নির্বাচিত হইলেন, 
সভাপতি :__মাচাধ্য প্রীধোগেশচন্দ্র রায় বিস্তানিখি। 
সহকারী সভাপতিগণ :-_আঁচাধ্য শ্রীফছুনাথ সরকার, শ্রমন্সধমোহন বন, রহনীতিরযার 
চট্টোপাধ্যায়, শীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, মহারাজ শ্রীত্রীশচজ্জ নন্দী বাহাদুর, 
জীমুশীলকুমার দে ও মাননীয় শ্রীবিমলচন্ত্র সিংহ। 
সম্পাদক ;_ শ্রীসজনীকাস্ত দাস । é 
সহকারী সম্পাদক ₹ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শিযোগেশচ ভট্টাচার্য, রীজ্যো তিষচ ঘোষ 
ও শ্রীঈশানচন্্র রায়। Y 
রস্থাধ্যক্ষ ₹-_প্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় I 
পত্রিকাধ্যক্ষ :-ট্রচিস্তাহরণ চক্রবর্তী । 
কোষাধ্যক্ষ :--শীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। 
পুবিশালাধ্যক্ষ :-শীদীনেশচন্দৰ ভট্টাচাৰ্য্য । 
চিন্রশালাধাক্ষ ₹-শ্রঅনাথবন্ধু দত্ত । j 
শ্রীনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে ও শ্রীঈশৃনচন্্ রায়ের সমর্থনে: শীবলাইচাদ কু ও 
শ্রীভূপেন্্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় €৫শ বর্ষের আয় ন ব্যয়-পৰীক্ষক নির্বাচিত হইলেন | হি 
সভাভদ্ের পূর্বের সম্পাদক জানাইলেন যে, আগামী ২৪এ মাখ রবিবার পৃর্নিষৎ কর্তৃক : 
আচার্য যহুনাথ সরকারের সংবর্ধনা ও তছুপলক্ষে গ্রীতি-সম্মিলন হইবে। 
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